রত 


সার্ভৌমিক ধর্ম ও অবতারবাদ। 





শ্রীবলাইটাদ মল্লিক প্রণীত। 


শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাঁশিত। 
৬৯) ভবানীচরণ দণ্ডের লেন, কলিকাতা। 


“কাস্তিক প্রেদ, 
২০, কর্ণগয়ালিস ট্রট কলিকাতা, শ্রীইরিচননণ মানা দারা সুজিত শি 
বিনা মূল্যে বিতরমীয়। 





9৮৮ ৯ ৯৯৯৯৯, ৯৯৯৯৯ ১৯৯৯৯) 


উৎসর্গ পত্র । 


[শ্রিস্বামীপাদ ছার! অনুজ্ঞাত হইয়। ) 


পরম-ভাগবত, মহানুভাঁব, 
কাসিমবাজারাধিপতি 


_ শ্রীল ভীমন্মহারাঁজ মুনীন্দরচ্তর নন্দী বাহাদুরের 


রে 
ৃ 
ৃ 
£ 
ঢং 
রং 
রং 


 ্্রীকরে এই গ্রন্থ পরম শ্রীতি সহকারে... 


5. অপণ করিলাম |. 


28, 


£ 


হ€র€হ€ ৫€€ব€তকক€হক তু 


ভূমিকা । 


১। চন্ত্রহাটা গ্রামে শ্রীন্বাদীপাঁদ অবণোর স্থপীতল ছাঁয়ায় বসিয়া! আঁস্তি দুর করিতে 
কবিতে যে একটি বীজ গাইয়াছিলাম, সেই দ্র বীজটি (“সার্বভৌমিক ধর্ম ও অবভারবাদ” ) 
এই উত্ধর“ভাঁরত-ক্ষেত্রে রৌপন করিলাম, এক্ষণে সঘদয় জঞানবাঁন গাঁঠক সহাঁনুভূতি-বাঁরি 
দান করিলেই ইহার অস্কুরোদগম হইয়া সজীব থাঁকিবে। 

হ। বর্তণান সময়ে ইংঘাজি শিক্গিত পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই আগনে (শান্ত 
প্রমাণের বারা প্রমাণ বিষয়ে ) বীতশ্রদ্ধ, এই হেতু এই গ্রন্থ গ্রতিপাপ্ধ বিষয় সকল কেব্ল 
মাত হায় সঙ্গত যুক্তি, দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ (বাহ ও মানস), অন্থমান গ্রমাণ, আর্য দর্শন ও 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হইল। 

৩। আশা করি ইহ! পাঠে অনেক-সন্দিঞ্-চিত্ত বাক্তির সংশয় নিরাকৃত হইবে ইতি। 


৬* ভবানীচরণ দত্তের লেন, ] তক দাঁসানুনাম 


কলিকাতা জরীবলাইঠাদ মল্লিক 1 


রি 
বিজ্ঞাপন। 


৯). এই গ্রন্থের নাগ সার্বাভৌমিক- ধর্ম * * , এই সার্বভৌমিক-ধর্ণের অর্থই 

সকল ভূমিতে ও সকল জীবের এঁতি যে ধর্ম সমভাবে সদা বর্তমান আছে) অর্থাৎ এই 
, শরীবাঁভিমানী দেবত। ( অহং_আত্ব! ) হইতে যে ধর্মের বিকাশ হয়। 

২। আগাদের এই স্থুণ শরীর, একাদশ ইন্ত্রিয় এবং পঞ্চগ্রাথ আশ্রগ্ন করিয়াই নু অহং 
আত্মার ধর্ম অন্মীতাঁর অর্থাৎ আমি ও আমাঁর ভাবের ( অভিমানের ) বিকাশ হয়) এই আমি 
ও আমার ভাব হইতেই আমাদের (সকল জীবের ) মোহ, দুঃখ, সুখ প্রভৃতি অনুভব হয় ।- 

৩। প্রতি জীবের এই ছুঃখ ভ্রিবিধ,' আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক | যোগ- 
দর্শনে ইহা দ্রষ্টব্য । 

৪1 প্রীত্িবিধ দুঃখ লৌকিক উপায়ে সামান্তভাবে নিবারণ হয়, আর পারম।র্থিক উপায়ে 
অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। 

৫। গৃহাদি নির্মাণ করিয়া শীতবাঁতাদি হইতে শরীর রক্ষা করা লৌকিক উপায় ) এবং 
ধর্মশান্ত্রে ঘে মৌঁক্ষ সাধন উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সাঁধনই পারমার্থিক উপায়। . 

৬। প্রগারমার্থিক উপায় অব্লশ্বন করিয়! ( মোক্ষ ধর্ম সুধনে) ভাঁরতবানী একাস্ 
তৎপর, এবং ভারগভূমিই তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ভূমি, “সার্ধতীনীন-উপামন। ও সামাবা” গ্রন্থ | 
তাহা উত্তর হইয়াছে) এবং. এই গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায় বল! হইয়াছে যে, মূল মোঁ্গ ধর্মামষ্ঠান 
করিতে হইলে প্নিজের সহিত সকল গ্রাণীর সমান উপমাপ্থারণ করিবে, দকল প্রাণীকে, 
নিজের আত্মার গ্ভাঁয় ভাঁলবাঁসিবে, কাহারও ভুল খরীরে ও মনে ক্লেশ দিথে না)” ইহাই 
“সার্বভোমিকতধর্মগ। 

হায়! আজ এই ভারতবর্ষে সেই ভানাসীর (বিশেষতঃ সহ্যদয় কোমল মতি ব্বামীর) 
মধো কেহ কেহ সেই "্লার্বাভৌমিকু- ধর্ম-পাদপের গ্ুশীত ছায়ায় বাস করিয়া হৃদয় শ্গ 
পাধাণের ছয় 2121019: সাভিয়। গপ্ত-নর-হত্যা করিতেছে |! ছি। ছি ই তোমাদের 
শত ধিক 1] . 

৭1 এ যে খপ নরহত্যাদি করিতেছে ইহার গঁরিণাঁম ফল.কি হইবে স্থির করিয়াছ 1. 
মনে করিয়াছ কি, ইহাতে ভারত স্বাধীন হইবে? তাহা মনে স্বথ্েও স্বান দিও না, এই 
অধঙ্থোর পরিণাম ইহলোকে পতনের চরমাবস্থ। এবং পরলোকে নিরয় শরীর ধারণ । ৯ 


: 

৮ হে বীর উৎশৃঙ্খণ যুবক, তৌমাঁকে আঁমি বিনীতভাবে আঁনাইিতেছি, একবার 
*দার্ধজনীনঞ্টপাসন! ও সাম্যবাদ” পাঠ করিয়| যাহা কর্তব্য হয় করিও । ও গ্রন্থে তোমার 
উপ্নতি ও অবনতির গথ সদ্থুথে দেখিতে পাইবে। একটু ধীরভাবে পাঠ করিলেই গ্রন্ধৃত 
_ তথ উপলব্ধি হইবে। ইতি। 


বিনীত 
প্রকাশক! 


রি 
সার্বভৌমিক ধর্ম ও অবতাঁরবাদ। 


রি 





বমুদ্তি উপাপন! এবংক্ঞান, ভক্তি ও যৌগের সমদ্্*, প্গার্বজনীন উপাঁধন। ও সাম্যথাণ" 
গ্রনথঘধয়ে আর্যোপনিষ্ট মৃত্তি উপাপন! (নাম, রূপ ও গুণ )কি, ঈশ্বরের স্বন্ধপ কি, উপান। 
কি, অবতার কি, সাম্যনীতি কি, ইত্যাদি বিষয় মীমাংস। কর! হইয়াছে; এক্সণে সার্বাভৌমিক 
ধর্ম ও অবতার কি, তাহা বিশদভাবে গ্রমাণ কর! যাইতেছে। 

২। কোন বিষয় গ্রমীণ করিতে হইলে, অগ্রে দেখ। উচিত প্রমাণ কয় গ্রকার। এই 
প্রমাণ থলিতে আমরা বস্তর গ্ররষ্ট জ্ঞানের হেতু বুঝি। প্রত্যক্ষ, অন্থগান ও আগম এই 
ঝ্রিবিধ প্রমাণ। বাহ্বিষয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্িয় ও পঞ্চ কর্েজিয় সংযোগে আমাদের যে জ্ঞান 
“হয়, তাহাই বাহ প্রত্যক্ঘ।: আর শুক্ষম বিষয় (আত্তর ভাব) ও অন্তঃকরণ ( মন, বুদ্ধি 

আহ ও পঞ্চপ্রাণ *) যোগে (জ্ঞান ও কর্ধেজিয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া! ) যে জান হয়, 
সতাহাই মানস প্রত্যক্ষ গ্রমাণ। 

ও। আন্মমান-লছেতু দ্বারা বস্ত নিশ্চয়, অর্থাৎ মু আশ্রয় করিয়া যে গণ্চাৎ জান, 
যথা ধুম দেখিয়া! অগ্ি নিশ্টর ইত্যাদি। 

81 আগম--আপ্তবাক্য ( বিশ্বস্থ পুক্লুষের বাক্য) যাহার বাক্যে কোন যুজির 
(অঙ্গনের) ও দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা না ক্রিয়া একবারে বস্থ নিশ্চয় (বা 
বিশ্বাস) হয়। কোন পুজের মাতা পুত্রকে বলিশেন, রী গৃহে তোমার খাস্তপ্রব্য টাকা 

আছে, লই যাও”। পুত্র মাতার কথাতে বিশ্বাস করা ধোন প্রমাণের ( দবিবিধ এত্যক্ষ 

ও অনুমান ) অপেক্ষা না করিম নির্দিষ্ট গৃহে ঢাকা ছলিয়া থাস্ক পাইল। যেরূপ এ পুত্রের 

নিকটে ওঁ মাতার বাক্য "আুবাক)”, সেইরূপ খধিবাকো 1 নির্ভয় করিয়। আমাদের থে 

বন্তজ্ঞান হয়, তাহাই “আগম (্রেতি)। ভি ভিন্ন বাদির! আমাদের এই. ত্রিবিধ প্রমাণ 

সবে ভিন্ন ভিন্ন মতাবণত্বী হইলেও হস্তে তাহাদের প্রমাণের হেতু ইহারই অন্তভুক্তি, 
চিন্তাশীল জ্ঞানী মাত্রেই তাহ! উপল করিতে পারিবেন। রর বি উপায় ধা আর, 
কোন পরগাণের হেতু নাই। সি : শর 





* সাংখ্যঘোগাচাধ্য ভীম স্বামী উল মহোদ স্কৃত গা গ্রাণতত্” গ্রন্থে ন্‌ 
পঞ্চ প্রাণ কি তাহা বিশদভাবে ব্যাধ্যাত হইয়াছে ঃ 
1 অস্ত অপ পুরুষের বাক্য। এই ভ্রান্ত জষ্াপুরুষ মাত্রেই খবি গদধাছ | ৯. 


[২] 


৫1 এই পৃথিবীতে সকল ধর্মসম্রদায়ই আপন এ্আঁপন মুঝ ধর্গ্রস্তকে আগ্ুবাক্য 
€(আগম _]২০%০1800? ) বলিয়া থাকেন। আমবা সরল বুদ্ধিতে এই পআগম+., 
“আগ্তবাক্যল"1২৩৪180000% নূলিলে কি বুঝি। এই আগম পদ উচ্চারণ করিলে 
আমরা কোন মানুযকৃত গ্রস্থ বুঝি না, শ্বতঃই যেন আমাদের মনে হয় যে, কোন স্বাভাবিক 
নিয়মে এই স্থষ্টির আদ্দিতে কোন আদি বক্তা পুরুধ হইতে যে গ্রথমবাড্নিষ্গতি হইয়াছে, 
তাচাই। আর এ আদি বক্তা পুরুষ বূলিলে, সরল বুদ্ধিতে মনে হয়, যেন এ পুরুষ উপর 
(শবর্গাদিলোক) হইতে আমাদের ধর্ম উপদেশ দিবার জন্যই আমিয়াছিলেন, এবং তিন্নি 
অন্রান্ত, আমাদের মত ভ্রান্ত নহেন। তাই আমকঝ আগমকে অপৌকষেয় অভ্রান্তও মনে 
করি। আমরা কেন? সকল ধর্মাসন্্রদায়ই একবাক্যে আপন আপন মুলধ্গরস্থকে 
অগৌরষেয় অত্রান্ত বাঁকা (1২9%619007 ) বলিয়াই স্বীকার করিয়া! আমিতেছেন। এত 
হইল সরল বুদ্ধির (বিশ্বীদের) কথা! আর্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের দিক্‌ হইতে দেখিলে 
ইহা কতদুর সত্য ?--১৪১৫ প্রস্তাব দ্রষ্টব্য 

ও। আর্ধদর্শন একবাক্যে গ্রমাণ করিয়াছেন যে, এই স্থষ্টির মূলে এক অনাদি অনন্ত 
পুরশিক্তি কারণরূপে নিত্য ধিগ্রধান! আছেন, এ শক্তিই পরিদৃথ্ধমান বিশ্বরূপে সদা পরিবর্তিত 
(ত্থাষ্ট, স্থিতি ও প্রণয়) হইতেছেন, আর এ শক্তিগ্রভাবে সকল দ্রব্ই অভিবাক্ত হইতে 
পারে, কিছুই অসভ্তব নহে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানি কগণও এই সথষ, স্থিতি ও গ্রলয়ের মুলে উন্নপ 
এক পূর্ণ শক্তি সমষ্টি থাক| স্বীকার কবেন। এবং প্র শক্তির গ্রচনই (1001107. ০? 
%15780000300108) এই বিশ্ব (যাবতীয় হট পদার্থ)। এই শস্কিকে নাস্তিকের! 
(%339:) বলেন, এই স্থাটি আপনা আপনি হয়, উহ! ঈশ্বর নহে, কোন শক্তি থাকিলেও 
থাকিতে পারে। ৪৪7০%৩গুণ বলেন, এই স্থষ্টির কারণ সম্বযধে আমরা অন্পূর্ণ আন্ত, 
(অর্থাৎ [0 07107091910) আমরা যে বিষয়ে অজ্ঞ, ফাঁহ| জানি না, তাহা যে 
আদৌ কিছু বস্ত্ নহে, অভাবএকথু বল! যায় না। সতেরই (যাহ! সত| অর্থাৎ যাহা আছে, 
তাহারই ) অভিব্যক্তি হয়, এই স্বত্সিদ্ধ যুক্তি অন্গদারে এ মুল কারণ যে সত্তা বা শক্তি 
তাহা স্থির হইল। পু 

+। সকল আস্তিক ঈশ্বরবাদী এই জগতের এ মূল কারণ্‌কে (এ মুলা শক্তিকে ) 
একবাক্যে অনাদি অনস্ত পুর্ণশক্িমান পরমেশ্বর বলিয়! থাকেন, এবং তাহার প্রভাবে এই 
বিখ্বংমারে সকলই হইতে গাঁরে, অর্থাৎ অভীতক্কালে ইহা হইয়াছিল, উহা হয় নাই, 
বর্তমানে ই হইতেছে, উহা হইবে না, এব অনাগত কালে ইহা হইবে, উহা হইবে না, 
এরূপ কোন বিধি নিষেধ চললে না। তবে আস্তিক খৃষ্টানাদির সহিত এই রিষয়ে আর্ধশানের 
্লকটু মত্তজের আছে, তাহারা বলেন, গ্অভাব হইতে (কিছু না হঈতে) ঈশ্বরেচ্ছায় 
অগৎ সি হইয়াছে”, আর্যশান্তে বলে "সন্তাব ( সত্তা) হইতে ভীহার গরভাবে জগৎ উৎপন্ন 
হবয়ার্ছেট। এই মহ বৈধ, পরে মীমাংসা ক্র! যাইতেছে। 


[ও] 


"11 মাসিক (চার্বাক)ও বৌদ্ধসম্প্রদায় এইরাপ ( আন্তিকের মত ) পরমেখর স্বীকার 
করেন মা, তীহার| বলেন যে, “আপন! আপনি মহ! শুগ্ত হইতে কোন এভাবে বত; এই 
বিশ্বের বিকাশ ও লগ্গ হইতেছে”। এ মণ সিদ্ধান্ত নহে। এখানে একটি কথ! 
বলিয়া রাখি যে, এটি স্বতঃদিদ্ধ নিয়ম, কোন ক্রিয়া (পরিণাঁম-কার্ধ্য ) হইগেই তাহার, 
মুলে কোন এক শক্তি থাকিবেই। গাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে সকল গ্রুলচন (ক্রিয়া) 
মাত্রেই শক্তির গতি (1614001 901০৩ )। অতএব নাস্তিক ও বৌদ্ধম্ত মহাশুন্ 
হইতে আপনা আপনি কোন গ্রভাবে এই বিশ্বের বিকাশ হইলেও উল্িথেত পাশ্চাত্য 
বৈজ্লানিক প্রমাণের “ছারা 'উহার মূলে অবস্ত এক শি থাঁকা পিদ্ধ হঈতেছে। সেই শক্তি 
জড়া শন্তিই হউন আর চিচ্ছক্তিই হউন * ( ঈশ্বরবার্দীর চিন্ায় গরলেশ্ববই হুট্টন )1 

ভগবান্‌ বুদ্ধদেব শৃগ্ঠবাদী ছিলেন না । তিনি জীবের ছুঃখের অতান্ত নিবৃত্তির উপাঁয় ও 
নির্বাণ মার্গই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাহার পরবর্তী অল্লজ্ঞ বৌদ্ধদাঁশনিকগণই শূন্যবাদ, 
অনাত্মবাদ, ক্ষণিকবাঁদ গ্রভতি বৌদার্শনশাঙ্্রে সন্নিবেশিত করিয়া! গিয়াছেন। বুদ্ধদেব এ 
সকল তত্ব বিচার করেন নাই। এ জগ্রৎ_ঈশ্বরের কায নহে, কিন্তু অনাদি কার্য কারণ 
প্রম্পধা এই সাংখা মত ভগবান্‌ বুদ্ধদেধেরও অগ্নমোদিত। বৌদ্ধধর্ম নাস্তিক ধর্দা বলিয়া 
ধাদাদর ধারণ আছে, তাহা ভাহার। ভূলিয়া যান? ভগবাঁন্‌ বুদ্ধের পরবর্তী আগচাধ্যগণই 
 শূপ্লধাদ, অনাত্মবা্”গরস্ৃতি মত এ্রচার করাতেই ভগবান্‌ পরাচার্্য আনিয়া এ মত 
উঠাইয়! দিয়া বেদাস্তমত এচার করেন| অবতার ও মহাপুরুধগণ ম্বমত এরচার করিয়া চলিয়। 
গেলেই কিছু শতাব্দী পরে তাহার ব্যতিচার হয়। সফল মতই কালে র্ট হইয়া পড়ে। 
বৌদ্ধমতও সেইন্নপ হইয়াছিল, তাই শঙ্কবাচার্য্য আসিয়া আত্মবাদ গ্রচাব করেন। 

৯1 এইখানে একটু ইন্মিত করা যাইতেছে যে, কি নাস্তিক, কি বৌদ্ধ, কি' আস্তিক, 
কি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সকল বাদীকেই ন্যায়যুক্তি অন্পান্দে এক বাক্যে স্বীকার করিতে 
হইবে যে, যুল উপাদীন কারণে ( ও মুলীখক্তিতে ) যাহা বিগ্যমীন থাকিবে, তাঁহার কাঁ্যেও 
তাহা থাকিবে; যেহেতু এ উপাদান কাঁবণই কার্ধারপে ( বপর্যাকারণের অতিরিক্ত নহে) 
গরিণত হয়। অতএব প্র গুল উপাদান কারণের ( মূর্লাশক্তির আর্ষদর্শনে।ক্ গ্রন্কৃতি পুরুষ ) 
পরিণাম যখন এই সৃষ্টি স্থিতি গ্রলয় ( বিশ্ব), তখন ও মূল উপাদানে যাহা বিষ্তমান আছে, 
এই কাঁধ্য বিশ্বেও তাহা থাকিবে | 

"কিন্তু এই বিশে (ওজীবে ) আমরা চৈতন্য (চিৎশক্তি ) বিগ্কমান আঁছেন দেখিতে পাই) 
সুতরাং এ মুল কারণে ( মুলাশক্তিতে ) চৈত্ বিদ্যমান থাকা সিদ্ধ হইল। স্তর 





* সাংখ্যোগাচার্া শ্রীমৎ দ্বামী হরিহরানদ্দ মহোদয়ের তিন শরাত্বগ্রবন্ধ "হিল 
বন্ ব্য 
“বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি শীর্ষক* প্রবন্ধ (সাংখাযোগাচার্যা রম স্বামী হরিহ্রানদ্ৰ 
রা ) হিন্দপত্রিকা দ্রষ্টব্য 
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চিন্তাগীল পণ্ডিত বান্তি মাত্রেই ইহার সত্যতা উগলন্ধি করিতে পারিবেন। অগতের 
অভিবাক্কি কেছ দ্বীকার করেন কি ?-- & 

১*। যি বলা যায় যে, পুণ্পনারের ( আতর প্রভৃতির ) মতন ঘৃ্ট পাঞ্চভৌতিক স্কুণ 
শরীর হইতে সারাংশ (ত্থুণ জীবাত্ব।) উৎপন্ন হইয়া অনন্তকাল স্থায়ী হন? ইছাঁও 
্ান্তযুক্তি, যেহেতু যাহা! মুলে (উপাদান কারণে.) নাই, ( অনৎ--[ব101-20 1৩0) তাহার 
আবার উৎপত্তি কি? আকাশকুঙ্ছমের গ্ভায় অভাবের উৎপত্তি (সংভাব) কোন্‌ ধীর 
ব্যক্কি স্বীকার করেন? -_যাহা অভাব, তাহা চিরকানই নাই) দ্বৃত্রাং তাহীর কার্ধাও 
(21010700010 ০০0769 006 101:11গ ) নাই, আর যাহ! সৎ (ভাব ব! আছে ), তাহা 
চির দিনই আছে; এই মৎপদার্থেরই অভিব্যক্তি হয়, এই স্বতঃ সিদ্ধ বুজি, দর্শন ও বিজ্ঞান 
এক বাক্যে অনুমোদন করিয়াছেন) কতএব সত্তের (ভাব পদীর্থেব) উৎপত্তি হয়। 
এই যুক্তি বলে জীবাশ্ম (চিত্শক্তি ) মুল উপাদান কারণে ছিলেন না, পুঙ্গসারের 
( আতরেক্স ) মত হঠাৎ উৎপন্ন হইস্। অনস্তকাল স্থারী হণ, এমত ভ্রান্ত প্রমাণ হইল। 

১১। যদি বলা যায় যে, প্রত্যেক মনোবৃত্বির মত এ জীবাত্ধ। গ্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও নাশ 
প্রাপ্ত হইতেছে, এইরূপে গ্রতি জীবাত্মার গ্রবাহ (ক্ষণিকবাদ) চলিয়াছে? এযুক্সিও 
রান্ত, কারণ চিত্তবৃত্বি প্রতিক্ষণে উৎগন্ন হইলেও উহার মূলে চিত্ত সৎ উপাদান কারণ 
বিদ্মমান থাকাতে প্রবৃত্তি সকল গ্রতিক্ষণে চিত্তে উঠিতেছে এবং চিত্তেই ছয় হইয়! 
থাকিতেছে। তোমরা যাহাঁকে 'নাশ' (বৃত্তিনাশ ) বল, তাখিক দৃষ্টিতে এই নাশ পদের 
অর্থই কার্ষোের কারণ প্রবেশ (লয় )। চিত্তে যে বৃত্তি সকল লয় হুইয়া খাঁকে, তাঁহার 
গ্রগাণ কি? এই নাশ বলিভে'ষে, তোমরা.ধ্বংশ ( অত্যন্ত অভাব ) বুঝ, তাহা! নহে, দর্শন 
ও বিজ্ঞান মতে নীশধ্বংস নহে, নাশ কারণে লয় হইয়। থাক1। যাঁহ। ধ্বংস (অত্তান্ত অভাব) 
হয়, তাহার পুনর্ধিকাশ হয় ন| 1” কিন্ত ভুমি বিশ বৎসর পূর্বে যে বারাঁনসী নগরী দেখিয়াছ, 
আল্গ কলিকাতায় বগিয়! এই,বর্তমা্ সময়ে গেই বারানসী নগরীর এত্যেক বিষয়ের স্মৃতি 
চিত্তপটে তুলিতে পারিতেছ, যদি & নগরীর প্রত্যেক বৃত্তি এ বি বৎ্মর পূর্বে প্রতিক্ষণে 
তোমার চিন্তে উঠিয়া! একবারে ধ্বংম ( অত্যন্ত অভাব ) হইত, তাহা হইলে কি তুমি এই 
বর্তমান সময়ে মনে এ সকল তুলিতে গারিতে? ইহাতে বুঝ যে, সমস্ত বৃত্বিই তোঁমার 
চিতপটে অঙ্কিত ব্য লয় হইয়া থাকে, ধ্বংশ হয় না। যখন প্রত্যভিজ্ঞা ( পুর্ব, এত ও 
অগ্নভূত বিষয় শরণ ) থাকে, তাহার বাধ হয় না, তখন কেমন করিয়া বলিতে পার চিত্তবৃত্তি 
সকলের অত্যন্ত অভাব (ধ্বংস) হ্য়? যদি চিত্তের বৃত্তি সকল ধারাধাহিককূপে চিত্তে 
আহিত (বিধ") থাকে, তাহা হইলে চিত্রও একভাবে থাকে, ব্দলায় না, যেহেতু কার্ধা 
একভাবে থাকিলে তাহার 'কাঁরণও একভাবে থাকিবে ) অতএব গ্ চিত্বের অস্থুভব কর্তা 
(জাত!) জীবাত্মাও একভাবে বিদ্যমান থাকিবেন। প্র জ্ঞাতা একভাবে না থাকিলে, 
& অনুজ এক ভাবের হইত না। এই যুক্তিতে ক্ষণিকবাদ ভ্রান্ত প্রমাণ হইল।. - এ 
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১২1 বৌদ্ধগণণ মূলে এ অনাদি অস্ত পূর্ণ শক্তি (আস্তিকের ঈশ্বর ),না শ্বীকার 
করিলেও «“আগম” ( আপ্তবাক্য )*ও তাহার আঁদিবক্তা পুরুষ ( ভগবান্‌ গৌতম বুদ্ধ) 
স্বীকার করেন। আর্য দর্শন ও বিজ্ঞান সন্ত মুণ উপাদান কারণ শক্তির গতি মর্ধকাণে 
ও স্বদেশে অগ্রতিহত বলিয়া! সর্ধগ্রকার কার্য (এই স্ছষ্ট জগতে যত প্রকার কার্ধা 
কারণ ভাঁব বিদ্যমান আছে) উৎপাদন করিতে ফমথা হন। (€৬্ঠ গ্রন্তাব পষটব্য )। 
বর্ধপ্র সংপদার্থেব উৎপত্তি গিদ্ধ আছে, অপতের অভাবের উৎপত্তি সিদ্ধ নাই।” পূর্বোক্ত 
এই যুক্তিতে হিন্দুর আঁগমোক্ত লোক সংস্থান (বর্গ নরকাদি ), জীবাথা ও তাহার কর্মপ্রধাহ 
পুনর্জন্ম, মুক্তি, অবত। প্রভৃতি সকলই অনাদি কাল*হইতে অছছে, অর্থাৎ সংপদার্থ শিদ্ধ 
হইতেছে । তাহ! হইলেও এ ৬ প্রস্তাব আশ্রস্॥ করিয়া বৌদ্ধ ও শন্টান্ত আন্তিক নিরাকার 
বাদীর মতে কিছুই ছিল না, এর জীবাস্ম/ প্রভৃতি শুন্ত হইতে ইঈচ্খর ইচ্ছায় উৎপগ্ন হইয়াছেন। 
উত্ত মৃত ছয় সত্য বশিতে হইবে 1--তাহা বলিতে পার না, কারথ ১০ প্রস্তাবে প্রমাণ কর! 
হইয়াছে যে, অমতের ( অভাবের ) উৎপত্তি হয় না। যাহা উপাদান কারণে ( নম প্রস্তাব-.. 
মুলে) ছিল না, তাহার উৎপত্তি কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত হার করেন কি? এই স্থানেই & 
মতাঁবগঞ্থগণ নিকত্তর। ... 

১৩। ধ্র্ূপ যে “এক ( শার্ষ দর্শন ও বিজ্ঞানোক্ত ) অনাদি অনপ্ত পুর্ণ বস্ত (বাঁ বা 
অবহিতি বা! সত] আছ খাহীর, তাহাই বস্তু) বিদ্যমান (মুখ উপাদান কারণ শক্তি ) আছেন, 
তাহার আর একটী অথও যুক্কি এই যে, যে দ্রবোর (ব্স্ত সতত ) মধ্যে কোন সীগ! ( 

70৩ 01 010716907) নাই, তাহাই অনাদি অনস্ত হয়, আর এই অনাদি অনস্ত বস্তা পূর্ণ 

হয়, যাঁছা পুর্ণ তাহাই একমাত্র নিত্য সত্তা। কোন এক দ্বৈত সত্তা (দ্বিতীয় বস্ত) আছে 

বলিলেই এ উভয় দ্রধোর মধ্যেই মীমা আইসে এই সীমারেখাই দুই বগ্ুকে অসীম করে) 

যেমন “ক” ও পথ” এই ছুই বস্ত * আছে বলিলেই “ক” ওখ* এর মধ্যে ব্যবধাম (রেখা 

দাদীমা ) আমিল1। আর সীমাযুক্ত ( সাস্ত ) বস্তই গৃতিশীয চলিয়া যাইতেছে, একক্ষণণ্ 
পি ৬ 





এরা ্ 

* দেশ কালাশ্রয় করিয়! এক ব| দুই বা অধিক বস্ত্র থাকিলেই তাহ! মাস্ত হয়। 

+ কোন এক বৈধাস্তিক মহামহোপাধ্যায় গঞ্ডিত এক সময় আমাদের বলিয়াছিলেন খে, 
লৌহ খণ্ড অগ্নিতে দগ্ধ করিলে, যেরূপ ভাবে তাপ তাহীর মধো ব্যাড থাকে, দৈত স্তা, 
সেইনপ ভাবে মুল কারণে (ব্রন্মে)*আছে। এছৃষ্টান্তও ভ্রান্ত। যেহেতু এ লৌহৎণ্ডের 
গ্ত্যেক গরমাগুর মধ্যে যে অবকাশ (528০০) আছে, & জবকাশে তাগের 'পরমাধু বযাপিয়া 
থাকে, অর্থাৎ তাগ ও লৌহ পরমাণু স্বতত্ত শ্বতন্ত্রর থাকে, অতি নিকট সরিবেশিত থাকায় 
লৌহথগ্ড অগন্নিময় (বা তাঁপময়) বোধ হয়। এই শ্বতন্্তাই সীমা রেখা (110৩ ০? 
00708115800 ) “সাংখোর ও পুরুষ বহুত্বের ত্‌ পুরুষের সহিত পরিচয় (নিজ শবরূপ 
উপলব্ধি) হইলে বুঝিতে পারিবে! *গীতায় ঈশ্বর-বান” গ্রন্থে লাংখেটী এ পুরুষ 
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সান্ত দ্রবা ( এই জগতে যাবতীয় পদার্থ) স্থির (এক ভাবে ) থাঁকে না, যাহা! একভাবে স্থির 
থাকে না, ভাহাই ূর্ভ (মৃষ্তিমান্)। আর এই মূর্ঘ দ্রব্য মাত্রেই নাগ্ত *। এটা ভুয়োদর্শন 
ও প্রত্াক্ষ গ্রমাণের দ্বারায় দিদ্ধ হয়! অতএব এই যুক্িতে এই মূর্ত জগতেব মূল উপাদান 
কারণ যে অনাদি অনস্ত এক এবং পূর্ণ, ভাহ! গ্রমাণ হয়। আর এক পূর্ণ সত্তাই দেশ ও 
কাশাতীত (1090 ০1 %/18)096 & 5০০০৫ ) মদ অচগ, গম্ভীর, ধীর ও অবিকারী। যেহেতু 
তাঁহাতে অবকাশ কোথায় যে, মচল ও ক্ষুব্ধ হইবে ?--মাবার এ এক পূর্ণ শক্ত (চিতল পুরুষ 
রন্) হইতে শত্তিব গ্রচলন হইলেও শক্ত অবিকারীই থাকেন। যথ1--তোমার হস্তস্থিত খক্তি 
প্রভাবে এ বিক্ষিপ্ত পোষ্ট প্রচালিত হইলেও এ শক্ত (হস্ত) একভাঁবেই থাকে, হস্তের কোন 
কার ব! ক্ষোভ হয় না। তুমি নিজেই ইহ! অনুষ্ঠান করিয়া মত্যত| উপলব্ধি কর। অতএব 
পুরুষ' ব| “চিৎ ঝা 'বর্' সত্তা হুইতে মায়ার ব! প্রকৃতির প্রচগন হইলেও এ শক্ত (“বর্ষণ ) 
এক ভাবেই সদা (নিত্য )বিষ্কমান আছেন। যদি বল অনেক লোষ্ট্র নিক্ষেপ কৰিলে 
ণক্জ (হন্ত) অশক্ত হয়, তাহ! বলিতে পার না, কাবণ বাহে যে স্কুল হস্তকে অশক্ত 
বলিতেছ, উহ সুপ্ম কর্মেন্দ্রিয় হস্তের বাসস্থান মাত্র) এ বাসস্থানের অশত্তিতে শুঙ্গা হস্তে- 
ভ্রমর কোন বিকাব ঝ| শ্জি ক্ষয় হয় না। এই ছুমশরীব হইতে নুক্ষন শরীবের ( ধ্যানাদি 
হার) স্বাতন্্ুতা উপলব্ধি হইলে তবে ইহা বুঝিতে পারিবে । 





ধছত্ববাযদ দোধারোপ করা হইয়াছে । ইহার প্রতিবাদে আমর! ধলি ধে, নবীন ধেদাপ্ত মতে 
যে, আত্মা আকাশের ( ঘটাকাশ ও মহাঁকাঁশের ন্যায়) ব্যাগী গ্রমাণ করা হইয়াছে, উহ। কি 
দ্ান্ত মত নহে ?__যেখানে ব্যাপ্তি ও ব্যাগক সম্বন্ধ আছে, সেইখানেই পরিমাণ (সীমা) 
আসিল, অর্থাৎ আত্মব্রঙ্গ এতখানি ব্যাগিয় বা অতথানি ব্যাপিয় (যাহার যতথানি লঙ্ঘা 
চওড়া ধারণ! আছে ) আছেন, এট্ট সমীমত্ব আমিতেছে ; এই সমীম দৌয পরিষারের জগ্ই 
দাংখ্যাঁচার্য্ের! পুরুষ ব| আত্ম বহু বলিয়াছেন । এই বন্ত্ববাদ দেখিয়া অদ্বৈতবাদী গ্রতিবাদ 
কবিয়াছেন। দৈশিক ও কালিক্ সঞ্জীব নিরোধ করিয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিতি_ এখানে দ্বিতীয় 
রাই, আগনাতে অংপূনি থাকাই গাংখোদী নহুত্ববাদ,। যাবতীয় ভূত ও ভোতিক পদার্থ দাস্ত। 
যহেতু দেশকালে বাণ্ত। আর ব্যাপ্তি (দেশকালাশ্রয়) হইতেই ইহাদের বছুত্ব,। এব 
বই হইলেই মূর্ত (কারণে লয় হয়) নাশ্ত। এক্ষণে এই যুক্তিতে (খাহাতে দ্বেশ কাল 
দাই ) পুরুষের এ মূর্ত বছুবাদ খণ্ডিত হইল। "আমি” “আমি (7তাতাতন। 5916) 
স্বতন্ত্র তন্ত্র চৈতন্ত প্রবাহ প্রব!হিত ভয় বলিয়াই ও বহু শব প্রযুক্ত হইয়াছে। এই 
তামিল “মামি প্রবাতের স্ব গরাপে অনস্থান (সমাধি সাধন দ্বারা ) জলে তাবে হী ধাধা, 
মিটিবে। বৈদান্তকের একতবধাদেব (ক্রশ্পূর্ণ ও এক) কোন প্রমাণ নাই। সাংখাধো গাচার্ষয 
শ্রীমৎ স্বামী হরিহরাননদ মহোদয় কৃত "পুরুষ বা আত্মা ) গ্র্থ দ্রটব্য। 
গ্গ দিরিবর্তনশীল অর্থাৎ কাঁরখে লয় হয়। 
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১৪। হিদদু বলেন, বেদই সেই অপৌরুষের অত্রাত্ত আগ্তবাক্য ( 'আগুম? ), বৌদ্ধ 
খলেন, গৌতগ বুদ্ধ ভাষিত ধর্মাপদ প্রভৃতি সেই অন্রান্ত আদি বাকা, খৃষ্টান বলেন, আমাদের 
বাইবেলেই নেই অজ্রান্ত (1০017 ), ইদখাম বলেন। কোঁকাণই গেই ঈশ্বরের আদি 
থাক্য, ইত্যাদি নানা মত থাকাতে কোন্টা আদি অন্রান্ত বাক্য ( আগদ ১, তাহ! স্থির করা 
যাইবে? এ বিষয়ের শীগাংসা অতি মহজ। “আগম” (২9%18600+) বলিতে পুথি 
ঝা গ্রন্থাবশী নহে; তাহা খাদি বক্তা অন্রান্ত পুরুষের এথগ ষত্য পূর্ণ যে বাঁড্নিপ্ন্থি। 
এপক্ষে মকল আস্তিক সঙ্জর্দায় একমত আছেন, সেইজগ্ আর কোন যুজিৎ্গ্রদর্শন করিতে 
হইবে না| তবে কোম্টী সেই সত্য পুর্ণ আদি বাকা, আর কে সেই আদি বক্তা পুরুষ 
ইহা স্থির করিতে হইলে, সর্বাগ্রে এই পৃথিবিতে কোন্‌ দেশে পণ্ডিত তব্দরশী মানবের 
বদবান হইয়াছিল, এবং সকগ আস্তিক ধর্মাসম্প্রদায়েব মধ্যে কোন্‌ ধর্মবক্তা পুরুষ সর্ধাগ্রে 


জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভূগোল ও ইতিহাস দ্বারা তাহ! স্থির করিতে হইবে। ভূগোল ও 
ইাতছাদ একবাকো গ্রমাঁথ দিতেছে যে, এসিয়াখণ্ডে সর্ধাগ্রে তত্বচিস্কক আর্যাজাতি উ ওমের 
হইতে আগিয়া বসতি বেন, এবং এ আর্াজাতর মধোই সর্বাগ্রে সেই আদ সতাপূর্ণ 


অক্রান্ত বাক্য ( “আগম+ ) ধ্নিত হয়। ইহার পুরে অপর দেশে ভিন্ন ভি মহাগুরু ছার! 
সেই মে দেশের মানবের শধকাবভেদে (গুণ কর্মানুমারে) সেই আদি সতাপুর্ণ বাকা 


«আগমঃ ) শাবাত+€ যে দেশে যতটুকু গ্রচার হওয়। আবশ্যক হউলা।ছল, তাঠা) হঙয়াছে। 
ভূগোল ও ইত্তিহান আশ্রয় করিয়াই আমর! বর্তমানে সকল দেশ, জাতি, ভাষা, ধর্শ। ধর 
চক্রগরিবর্তক ( মহাপুরুষ,বা অবতার ১, রাজ্য রাজা, সাহাজ্য মআট্‌, দর্শনশান্ত্র ও দার্শনিক 
বিজ্ঞান ও নৈপ্রানিকগণের পূর্বাপর সময নির্ণয় করিয়া থাকি; অতএব এ আদি বা 
পুরুষ ও আগম সন্ধে উহাই যথেষ্ট প্রমাণ হইল *। 

১৫। এ আর্যজাতির মধ্যে যে আগণ-€ “বেদ” )* এথম ধবনিত হয়। মেই “বেদ 
বিদণটে-অলু অর্থে জানা, বিশিষটন্ধগে বা মর্খে মর্মে জানা । কি জানা? ন! -বন্তর গ্বরূপ 
জানা। এই জান! পনা্ভেদে বিবিধ, বাহ ও আতা ভাঁন। জ্ঞানেন্রিয় ও বাহ্‌ বিষয় 
€(মহাভূতাদি ও ভৌতিক পদার্থ), এবং অন্ত্ঃকরণ ও আস্তর বিষয় € সুখ, ছঃখ, মোহ, 
ইচ্ছা, দর, প্রন্কৃতি, পুরুষ ) মংযোগে যে জ্ঞান হয়, তাহাই বাহ ও আস্তর পদার্থের ভ্ঞান। 
বাহজানেত্দ্রিয় ও বাহাবিষর সংযোগে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহ! চালিত জ্ঞান) যেহেতু 
বাদ্রবা মারেই শক্তির চলন বা কৃষ্গন (পাশ্চাত্য ঈশ্বর অবি্বাসী বৈজ্ঞানিক এই মতটী 
অন্থমোদন করেন )। এই প্রচগন দ্বারাই প্রতিক্ষণ ধান্দ্রব্য ব্দলাইয়। যাইতেছে। উক্ত 

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর বাঁধ গঙ্ধাধর তিলক মহোদয় তাহার এক গ্রস্থেপ্রমাণ করিয়াছেন 
যে, দশ সহস্র বর্ষ পূর্বে আর্ধাদাতির মধো “ব্দ”শব্ধিত হট্টয়াঁছেশ। তাহ! (শ্রতিন্ূগেই ) 
ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খুষ্ট জন্মোর ছুই গহ্ত ব্য পুর্বে লিখন গ্রণানী 
ছিল না। 





৮] 


«. প্রমাণের ঘারু আমাদের ইন্জিয় গ্রাহ জন যদি পদার্থের বাহ্মবরূপ জ্ঞান হ্ইয়াও গরিবর্ভল- 


শ্রীল জান হয়, ভবে এ বি ধাতুর অর্থ ধরিয়! পদার্থ মকলের খ্বরূপ জ্ঞান কাহাঁকে বলিব? 
না-স্থির শুদ্ধদথ (বুদ্ধিতত্ ) দ্বারা সমাধিতে . বন্তর "(কি বাহা কিআত্তর পদার্থের) যে 
স্থির জ্ঞান হয়, তাহাই পদার্থদকলের স্বরূপ | তত্ব। এই তাত্বিক জ্ঞান সর্ধদেশে সর্ধকালে 
সর্বধ্সন্্দায়ের নিকটেই সমানভাবে প্রতিভাত হইয়! থাকে। এই তত্বজ্ঞানপুর্ণ বাক্যই 
প্আগম” [৭ব্দ”লপ্রতি” )। যদি তুমি  মৎ আদি বাক্য বাছিয়। লইতে পার, তাহা 
হইলে কোন তের সহিতই, ভেদ দেখিতে গাইবে না। এ“্বেদোক্ ২1৪টী পদার্থের 
নকল মতের সহিত একতা দেখাইতেছি, ইহাতে বুঝিতে পারিবেযে। সকল মত গ্রকুত- 
গ্রস্তাবে এক। নানা ধর্মমন্প্রনায়ের স্ব ম্ব ধর্ম ও সাধনসঘ্ঘদ্বো নান! মতভেদ থাকিলেও যাহ! 
মুল ধর্ম (বেদোক্ত ধর্ম) তাহা প্রত্যেক মানবের নিকটেই একভাবে প্রতিভাত হইতেছে 
প্রীমূল বেদোক্ত গোক্ষ ধর্ধানুষ্ঠান করিতে হইলে, ভুমি নিজের সহিত সকল গ্রাণির সমান 
উপমা ধারণ কারবে, অর্থাৎ তোমার গ্রতি অন্তে যে ব্যবহার করিলে, তাহ! তুমি ভালবাস 
মা, যাহাতে তোমার বাহরে (স্থুশরীরে )ও অন্তরে € মনে) ক্লেশ হয়, তাহা তুমি অন্তের 
সকল প্রান) প্রতি আচরণ কারবে না; সকল-প্রাণিকে আপনার মত দৌথবে। ইহাই 


সার্বাভৌমিক ধর্ম * ইহাই বেদের সনাতন ধর্ম জানিবে। : ুত্যেক মানবের ইহা অন 
মৌদদিত, এমন কি গ্রত্যক্ষবাদী নাস্তিকও এই সনাতন ধর্ম ( সকল প্রাণিকে নিজের মত 
দেখা) মানিয়। চলেন। ধর্ম বিশ্বাস কথাটি অনেকেই. জন্ধবিশ্বীন' 'বণিয়। উড়াইগ্জ দেন, 
বস্ততঃুবিশ্বাস কি অন্ধ? আগম অনুমান ও প্রত্যক্গ এই জিধিধ গ্রমা্ণের কোনটা ন! কোনটা 
আশ্রয় করিয়া ধর্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বর বিশ্বাস হইলে, তাহা সংশয় বহিত নিশ্চয় জ্ঞান হইবে) 
এই নিশ্চয় জ্ঞানই বিশ্বাস ( মনের একাতরবৃততি )) অতএব এই *বিশ্বাম* কেমন করিয়া অদ্ধ 
হইল? ঈশ্বরের কোন এক ভাব ব্যঞ্ক রূগের বা নাঁমের বা গুণের চিত্তে স্থির জ্ঞান (অর্থাৎ 
চিত্তচাঞ্চলা রহিত একাগ্র) হলেই £ চিত্ত, সমাহিত হয়, আর এই সমাহিত চিত্তেই আবিকারী 
স্থির জান! বেদ) প্রতিভাত হইয় যাবতীয় পদার্থের ্রপামুভব হয়]: অনুষ্ঠান দ্বারা এই 
বিষয়টা গ্র্যক্ষ করিতে হয়। আর একটী বিষয়ে সকল ধর্ম সম্দায়ের একত! দেখ, সকল 
সম্গদায়ই উপাসন! কালে হয় ঈরের নাম, না হয় দ্ূপ (কোন মুষ্তি বাজ্যোতি),। না হয় 

















*. এই ধর্মলধ-ঘেমন্‌ অর্থে ধারণ কি ধারুণ? বস্তর মজ্জাগত গুণ ধারণ। 
প্রত্যেক মানুষের (মান্য কেন? জীবের-) মজ্জাগত গুণ কি? না৷ চিচ্ছক্তি.( যেমন অমির 
. মজ্জাগত খণ দাহিকা শি )| এই ডিচ্ছকি হইতে মকল মানব ও জীবের প্রতি সমান উপমা 
: ধারণ: রা: অথবা দকল প্রাীকে নিজেরমত দেখাই: মূল ধর্মা। বন্তমাত্রের এই মজ্জাগত, 
... সণ *লার্নোভো মিক ধর্ষণ পর বাচ্য। ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই) যেছেতু 
বন্ধ মাত্রেরঃএই মজ্জাগত ও? হইতেই বস্তত্ব| : জড় পদার্থেও এই চিত্ধর্ম বিমান 'আঁছে। 





[৯]. 
কোন গুণ (যেমন তুমি বিভু ও করুণাময়) চিন্তা করিবেনই। এই নাম ঝুরপ বাণ 
ভিন্ন উপাঁপনা হইতে, পারে না, যতক্ষণ উপাদ!, ততক্ষণ নাম, রূপ, গুণ। আর এই নাম 
রূপ গুধ মাত্রেই সসীম 3 (11010 ) অর্থাৎ যতদিন তোমার উপাসন| থাকিবে, ততদিন সাকার. 
(8715 নাম, রূপ গুণ) তোমার চিত্তে অস্িত থাকিবে! : তুমি নামে নিরাঁকর উপাগক 


বলি! নিজকে আনিগেও তাঁন্বিক দৃষ্টিতে (বিচারচক্ষে) তুমি সাকার উপামক হুইতেছণ এখানেও 
নিরাকার সাকার মকল সম্প্রদায় মধ্যেই উপাসনা ভাবের একতা দেখ ।* আর একটা বিষয়ে 
নকলের একতা দেখইিতেছি। সকল সম্প্ায় মুক্তি বল্লয়া যে একটী পদ ব্যবহার করেন, 
যাহা লাভ "করা সকল ধ্সম্প্রদায়ের মৃখ্য উদ্দেগ্ত । যথা-_মুচ, ধাতুর অর্থমোচন € মুচ ভাবে 
ক্জি) ধরিয়া কিসের মোচন? না দুঃখের এই ছুঃখ বলিতে শারীরিক ও মানসিক, হিন্দি 
শান্ট্রোক্ত ত্রিবিধ (আধিভৌতিক, আধিটদবিক, আধ্যাত্মিক ) ছুঃখই আগিতেছে, তাহার মধ্যে 
পাপ ও নরকাদির সকল ধগ্তরনাই থাকিল। আর এক বিষয়েরও একতা দেখাইতেছি, আর্য 
শাস্ত্রে জীব, আত্মা ও ব্রহ্ম বলিয়া থে তিনটা প্রধান বিষয় গ্রতিপাঞ্ত হইয়াছে, তাহ! গরকারা- 
স্বরে নিরাকারবাদী খুঠানও শ্বীকার করিয়াছেন যথা--চ8061 9০0) 2100. 1301 01709 
হি্ু বলেন, প্র জীব (5০7) ও আমা (1301 047০9) এবং ব্রদ্ধ (17907৩৫) একই। 
ইসলাম মক্খদায়ের' মধোও কোন মহাত্মা ববিয়াছিলেন যে, “আনেল হকু মণস্থর (৪1) 
- &15' 0০৫47517987). & কল মতই হিম্মুর জীব, আত্মা ও ত্রচ্গের পক্য জ্ঞান, "তবমমি* 
মহাবাঁকা।: সকল আস্তিক মতে এক বাকো সর্কবাপী সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
হবীন্কত আছে) এবং--তীহাঁকে লাভ করিতে: হইপে, শ্রসগাচধ্, (রেতধারণ ) সত্য, দয়া, 
অহিংসাদি পালন 'করিয়া 'পবিভ্রভাবে জীবন অভিবাহিত করিতে হয়, সকল বাদীই তাথ। 
মানিয়। আসিতেছেন। এখন বুঝিতে হইবে যে, যাহা গ্রস্ুত আগম (বেদ) তাঁহা একই |& 





পা নর 
হু শে 


ঠধবিক যয্্ যুক্ত: জীবের সহিত তুলনায় ভৃভাদিকে” অগেক্ানত জড় ভাঁবাপন্ন .বল। হয়। 
এই চিচ্ছক্জি বলেই আমর! পদার্থ বিচার. করি, আপনাকে. আপ!ন অনুভব; করি (] 818 
001001085-010755516)1. এই চিচ্ছক্তি ন| থাকিলে ধর্মাধ্ম কে জানিত? ভাল: মন্দ 
সুখ ছুঃখকে বিচার করিত? কে বন্িত এটা প্রস্তর জড় পদার্থ? ইত্যাদি। - ) | 
* : +মুর্তিউপাসন।' এবং জান, ভক্তি ও যোগের সময়” গ্রন্থে ইহার বিশদব্য।খ্য ব্য । 
যখনই নাম) পপ, গুণের অতীত আত্মতন্বান্ভব (তবজ্ঞান-).হইবে।-তখনই' উপাঁদূন। নাই ॥ 
ইহাই প্রান্ত নিরাকার পদবাচ্য। আর্যশান্ গৌরবার্থে এই নিগ্ুর আত্মার স্ততিকে দিগুণ 
উপাসনা বলিগ্লীছন। আর নাম, রূপ, (মুত্তি) দবিবিধ, প্রথম নাম (মন্ত্র) ও 'দধপ (মুস্তি' 
মত্য কল্পনা, অর্থাৎ দুষ্ট অভান্ত পুরুষ (খধি) যে-নাঁম ও রূপ -(মুষ্ঠি), গুতাক্ষ করিয়া 
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রোথায়ও কোন বাদির 'দহিত মত ভেদ নাই, তবে, দায়ের বুদ্ধির মলিনতা দোঁষেই 
বিবাদ ও ভেদ দেখিতে পাঁও, এবং জঙ্থীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির ( শ্বমত চালাইবাঁর ) 
জন্তই & বিবাদ ও মতভেদ দৃষ্ট হয়। আর এক কারণ, মুলগঃ প্রক্কত তথ্বের ভেদ ন| 
থাকিণেও প্রাকৃতিক নিয়মে এক এক দেশের অবস্থান ও জল বছধু এবং মানবের গ্রক্কতিগত 
ভেদ হুইতে যেরূপ খাদ্য আচার ব্যবহাব অন্গকুল হয় মানব সেইরুপই আচরণ করিয়া থাকে । 
এই সাধন ও ধরেও যে যংকিঞচিৎ ভেদ দৃ্ হয়, তাহা ঠিক সেই নিয়মেই হইয়াছে। 

এখন সংশ্প আমর! পদার্থের অসংখ্য জাতিভেদ দেখিতে গাই কেন? নামেই 
মূল উপাদান শক্তি ( সাংখ্যের ভ্রিগুণাত্তিক। প্রন্কৃতি ) হইতে গুণের অসংখ্য বিভাগ ( গ্রচপন ) 





গিয়ছেন, শিষা গবম্পরা যাহ! গ্রন্কত প্রস্তাবে চলিয়। আমিতেছে, অর্থাৎ যাহার প্রকৃত বস্ত্র বা 
সত্তা আছে। 

আর দ্বিতীয় গ্রকারের নাম (মন্ত্র) রূপ (মূত্তি) কেবল কবির মিথ্যা কন্পন| মাত্র, অর্থাৎ 
বন্ত শু শব্যামুপাতি জ্ঞান মান্র। যেমন “হে নগরাজ ! তুমি চুিছ গগন” ইত্যাদদি। 

* পূর্বেছি বলা হইয়াছে যে "আগম” ব| “বে?” বলিতে নানা টাক টিগ্ননী সহিত গ্রস্থ- 
রাশি (ছাগ! ঝ| হস্তলিখিত পুস্তকাদি) নহে। বিদ ধাতুর অর্থ লইয়! পদার্থমা্রের শ্বন্নপের 
যে অবিকৃত জান (যাহা সদাকাল ) সকল মাঁনবের নিকটে একভাবেই বর্তমান আছে; 
জান বন্তর মজ্জাগত গুণের তত্বজ্ঞান। এই তত্বজ্ঞান সকল ধর্ুসম্প্রদায়ের মানুষের গভীর 
দ্ধ প্রদেশে (বুদ্ধি তবে ) নিহিত আঁছে। যাহ! পুবাকালে আর্ধগণ থারা গীত ও প্রত হইত | 
মানব ঃক্রমে মন্দ-সত্ব (ন্মৃতিশকিহীন) হওয়ায় পরবর্তী পণ্ডিতগণ দ্বারা ছ্দবন্ 
শ্লৌকাকাঁরে উহ! লিখিত (নান!*টাকাদি সহিত) হইয়াছে? ক্রমে নান! আচার্যের দাঁরা 
নানাভাবে ঘজ্জাদি ( হিংসাপুর্ণ্) গ্রস্থীকারে লিখিত হইয়। নানা তের লক্ষিত 
হইতেছে। যদি হিন্দ, বৌদ্ধ, খুট্রান, ইপলামাদি সকল ধর্মী সম্প্রদায়ের ও »আগমঃ 
(র৩%০18002৮ ) হইতে পদারভীত্বে (ধর্ম, উপাসনা, জ্ঞান, ঈশরাহরাগ, মুকি, ঈশ্বর 
বিশ্বাস, ঈশ্বর ও বিশ্বের মুল উপাদান প্রভৃতির) একগ] দেখিতে ও হদয়্ষম করিতে চাঁও, 
তাহ! হইলে স্বীয় স্বীয় হাদয়গহ্বরে বিচার-ইদ্ধন দ্বারা জ্ঞানাগি প্রজ্লিত কর; এ সত্য 
জামাগির উজ্জ্লালোকে সক্ল বাদির বিরুদ্ধ মতের অন্ধকার দুর হইবে। সকলই এক 
দেখিতে পাইবে। কোন ধর্মস্প্রদায়কেই স্বমতের বিরুদ্ধবাদী মনে হইবে না। লঞ্ল 
সমাজ ও ধর্শোর প্রতি অহান্থতৃতি আসিবে। ২৪৪৮ ও ৪২* বর্ষ পূর্ব্রে ভগবান্‌ গোতমবুদ্ 
ও ভগবান্‌ ক্বষ্তটেতন্ত উপদিষ্ট পসর্কজীবে দয়া” ও প্রগাঢ় ভালবাসা আসিবে, এবং ষেই 
গরমেশ্বরে পরাস্রক্তি হইবে। আর যদি প্রজ্ঞানাখির চরদ জ্যোতি প্রকাশিত হয়, তাহ! 
হইলে এই বিশ্বগংসারে একবারে আত্মপরভেদ বুদ্ধি উঠি যাইবে, সর্ধজীবে উমজান হইবে, 
্ব্গৎ ছু অগন্নাথকে দেখিবে।. ইহাই সাংখ্য ও বেদাস্থ গ্রতিপান্ত অভেদাত্বজ্ঞান। 
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হয়, এই অসংখা বিভাগ বা প্রচণন হইতে অসংখ্য পদার্থ হইয়াছে; এবং গ্রতি মানধের 
বুদ্ধ ও অহঙ্কারের (ভাঁবের-ধর্কর্মের) তা ভিন্ন গ্রবণতা দেখিতে গাই। আমরা 
বলি বটে যে, সক হিন্দুর, সকল বৌদ্ধের, মকল থৃষ্টানের সকল ইদলাম গরভৃতির একগএাকার 
ধর্মানঠান। কিন্তু তাহা লহে, এ গ্রত্বোক সন্প্রপায়ের মধ্যে প্রত্যেক বাক্তি মৌটের উর 
এক মতাঁধলম্বী হইলেও বত্ততঃ তীহাদের প্রত্যেকের অনুষ্ঠান ও কর্মাভেন আছে) মনে কর' 
এক ধর্ম মন্দিরে এক লময়ে এক মতের উপাদক (হিন্দু ব! বৌদ্ধ বাজৈন ৰা থৃান খ 
ইসলাম ) ঈশ্বরোদেশে একই স্তৃতি সমস্বরে গান করিতেছেন, অথচ তীহানের গ্রত্যেককে 
জিজ্ঞাসা কর যে, তোমরা এই স্ততির কে কি অর্থ অন্ুচিন্তণ করিতেছে, বুঝিতেছে ও 
দেখিতেছ €েদ্রি এ পদ সকলের বাহিরে দেখিঝর কিছু ব্যিধ থাকে )? যদি গ্রত্যেকে 
সরল ভাবে (নিজ নিজ মনের ভাব গোপন না করিয়া) উত্তব দেন, দেখিবে যে, এ প্রত্যেক 
সঞ্খদায়ের মধ্যে প্রতি ব্যক্তির চিন্তার একত] নাই ) সকলেই ভিন্ন ভিন ভাবাপয় হইয়াছেন, 
কেহ কিছু, কেহ কিছু ভাবিতেছেন, ছুই জন ব্যক্তির.কচিৎ তুল্যতাব লক্ষিত হইবে ন|। 
এইরূপ হয়কেন? এক ঈশ্বরকে লক্ষা করিয়া এক উদ্দোশ্ত সাধনের জন্ত সকলেই এক স্তরতি 
একদ্বানে একই সময়ে একভাবে সমম্ববে ধ্বনিত করিতে করিতে সমভাব প্রাপ্ত ন| হইয়া 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চলিয়া গড়েন কেন? ইহাঁতে হয় বল, সকলে গমভাবে মনঃমংযোগ 
করেন নাই, ইচ্ছাপুর্বক পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবনা করিক্বাছিলেণ / আর না হয় বল, উহাদের মূলে 
গুত্যেক বাক্তির গুণকর্ম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আছে, তাই সকলে হতগ্র ভাবাপয় হইয়ছিলেন। 
ইচ্ছাপুর্বক যে মন. ভিন্ন ভিগ্ন ভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন একথ| বলিতে পার না) কারণ 
একভাবে মনোনিবেশ করিবার জন্তই এক সময়ে এক ধর্মমণিরে উপস্থিত হইয়া! সকলেই 
একই স্টোন গান করিতেছেন । অগত্যা শ্বীকার কমসিতেই হইবে যে, & দ্বিতীয় হেতু, 
(নকলের মুলে গুণকর্মা বিভাগ ) হইতেই প্রতি ব্যক্তিঠী ভাবের শ্বতন্রতা হইয়াছিকা। 
ছতাবট ( আপন আপন তাবই ) বঙব।, এই ম্বভাব (স্ব স্ব গণকর্া) হইতে যৃত মানুষ 
তত গ্রকারের ভাব (ধর্ম কর্মের) সংস্থান আছে" এইজন্ত ছিন্দুব ধর্মশাঙেও বেদ 
মানা মত দেখিতে পাও । যখন যে আচারের যেরণ বুদ্ধিতভেন ( গুণের সমাবেশ) হইয়াছে, 
তিনি সেইরূপ নিজ যত বিধি-ব্ধ করিয়া চাঁলাইয়া গিয়াছেন | এটরূপ মতের (উক্ত করণে ) 
কেবল হিদুব কেন? বৌদ্ধ, খুষ্টান, ইসলাম গ্রাভৃতি সক সম্মাম্্রদায় মধোট আছে। 
ভির ভিন্ন গুণকর্খ যে উহাঁব কাবণ ছে পঙ্ষে আব কোন সংশয় রহিত না। পুর্বে মার্বভৌমিক 
ধর্শের যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, যে ধর্মী মহাভারতে ভীন্ম মহারাজ যুধিঠিকে উপদেশ 
নিয়াছিলেন, সেই সার্কমৌমিক ধর্শা-দ্ণে খদি এন্যেক ধর্মাস্রুণায় নিজ*নিঙ্ক সুখ দেখেন, 
তাহা হটলে মকল সং্জুদাই পরস্পরকে ভাঁলবাসিতে ও সহানুভূতি করিতে বাধা হইবেন, 
প্রবং মুলধর্ম্ম একই দেখিতে পাইবেন 

১৬। এখন সংশয় তুলিতে পার যে, সূলে গ্রাকৃতিক নিয়মে যর্দি মান্ধ্বর ওণ,' 
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কম্মুতেদ হইল, তাহা হইলে আর্ধা শীন্ত্রোক্ত দৈব ঝ। অদৃষ্ট ও পুরুষকার বাঁধ হইতেছে? 
হঠাৎ এই ঈংশয় আসে বটে, কিন্ত একটু হলাইয়! "দেখিলে, সাগগ্ন্ত দেখিতে পাইবে। 
কার্যোর হেতু অনাদি বিগ্বমান থাকিলে, ভাহাব কাধ্যও অনাদি বিগ্তমান থাঁকিবে, 
অর্থাৎ এই বিশ্ব সংদার সেই মুল কাঁবণ হইতে লয় বিকাঁশ (ব্যক্াব্যক্ত ) প্রথালীতে গ্রবাহরূপে 
( ধাবাবাহিকপে ) অনাদিকালই আছে ও চপিতেছে ; অতএব মানব ও তাহার গুণকর্ণাও 
অনাদি 1 ধ্এই কর্ণা মাত্রেই ধর্তার (ষে করে তাহার ) অথীল, অর্থাৎ বর্তমান পুরুষক্কৃতিই 
(কর্মই ) পুরুমনুকার ) আর ভূত জন্মের পুরুষন্কৃত কর্মাই বর্তমান জন্মে দৈব ঘা আদৃষ্ট। 
শান্তর অবৃষ্ট (যাহ! দেখা যাগ না, অর্থাৎ অতীত ও অনাগত কালের কর্ম আর তাহাই 
দৈব) অর্থে ব্যবহার আছে। এই অ্ৃষ্ট ঝা দৈব ( পুরুষের অতীত জন্োর কর্মী সকলের 
সংস্কার ) মাদবের বর্তমান জন্মের চেষ্টা ও কর্টোর হেতু বলিয়া গ্রাক্কৃতিক নিয়মের (স্বভাব ) 
দ্বার। মীনবের গুণকর্পা বিভাগ আছে বলা হইয়াছে । আধার বর্তমান জন্মের পুরুষকাঁব ও 
সঞ্চিত বেহু অতীত জঘ্মের কর্পু, যাহার ফলভোগ আবন্ত হয় নাই) কর্দের মিলন হইতে 
ভাবী জন্ম খচিত হইবে) এই নিয়মে তাহাকেও প্রাকৃতিক নিয়ম ঝ স্বভাব বল! ধাইবে। 
এইরপ ধারাবাহিক সকল জীব ও' তাহায় কর্ম ও গুণ চলিয়াছে। এই কর্ম মকল হইতে 
মান্বচিত্তে সংস্কার বীজ সঞ্চিত হয়, এই বীজ হইতে জনা, তিরধ্যগ্র যোনি) নিরয় ও দ্র্াদি 
লোক গ্াপ্তি হয়। এই কারণে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, সংস্কার (বানা ) ও কর্ণর্ষয়েই 
নির্বাণ মুক্তি লাভ হয়। যোগাদিদর্শনেও এই একই কথা, চিত্ববৃতিশূন্ত (নিরোধ সমাধি ) 
না হইলে বৈবগ্য মুক্তি হয় না। সকলেরই একমত, তবে আমাদের বুদ্ধিভেদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
মত বগিয়। বোধ হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মানুষের দ্বাধীন ইচ্ছা থাকিলেও বাঁধা হইয়া 
এ নৈমগিক নিয়মের অধীন ) অগত মনৰ পরীধীন (প্রাক্তনাঁধীন 1) , 

১৭। কোন কোন বাদী ধলেনয পুর্বজন্মার্জিত কর্ম সংস্কার হইতে ঘে বর্তমান 
জন্মস্থচিত হইয়াছে ইহার কোন প্রমাণও ন্ায়দঙগত যুক্তি নাই। কোন্‌ যুক্তি আশ্রয় করিয়! 
উহ গ্রমাণ করা যাইতে পারে? আন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, স্তায়মুক্তি আশ্রয় করিয়াই 
মীমাংসা! কর! হইয়াছে যে, এই বিশ্ব কেনি বস্তর একেবারে নাশ ( ধ্বংস ) নাই, সকল দ্রব্যই 
দেই এক, মুলীশক্তি (এ মূল উপাদান, €]06 ০7 %/1080178 8 990070 ) প্রভাবে 
একবার আবির্ভাব একবার তিরোভাব হইতেছে; কোন বস্তুর অতান্ত অভাব হয় না। 
যখন কোঁন বস্তর তিঝোভাব ( নাঁণ ) হয়। তখন সেই বুস্ত দেই অবস্থা হইতে আর শরঁক' 
অবস্থায় যায়; এইরপে এ মূলাশক্তি এভাবে তাহার মধ্যে নান! পরিবর্তন ( ক্রিয়! বা প্রচলন ) 
গ্রতিক্ষণে চলিতেচ্ছে) এই পরিবর্তনই জগতের (যাহা যায়, একভাবে থাকে ন| ও জীবের 
স্থূল শরীরের মৃতু (নাশ )1 এই জগৎ খলিতে গম ধাতুব চলায়মান অর্থ ধরিয়া বস্ত মাত্রেই 
পরিবর্তনশীল গ্রমাণ হয়। হিন্দু শান্ত, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কত পূর্ব এই জগৎ ও ইন্রিয়গ্রাহ্থ 


বমাজেই গুলাপতির প্রচলন বা ক'পন (সাংখোর অহংকার ও অভিমান ) হইতে ব্কাশ 





১৩] 
পাইয়াছে, 000 5010 0015159 15 000071 705015080167 010১8 10561) 
»স্থিব করিয়াছেন দেখ। এখন এহ তাত্বিক দৃষ্টিতে একটী পরমাণু হইতে মানব অবধি 
(ব্রহ্মা ব্রদ্গাণ্ড পর্যাস্ত ) সকলে বারবার যাইতেছেন ও আমিতেছেন নাকি? অত্ুএব 
আর বলতে পার না যে, জীবেও পূর্ন নাই | বেশ আমাদের পুর্ব আন্তিতব র যুক্তিতে 
থাকা সিদ্ধ হইল, কিন্ধ পূর্বগন্মেব বিষয় আমাদের ল্মরণ থাকে ন| কেন *1 ইহীর উত্তরে 





* মনে কর ইহজীবনেই আমরা অনেক মময়ে € মুচ্ছ, স্বপ্ন ও ভাবাবেশে ) অনেক 
অলৌকিক কার্ধা সম্পন্ন করিয়। তাহার পরঞ্ষণে কিছুই ক্স করিতে গারি না, এরূপ বিশ্বৃতির 
কারণ কি স্থির করিবে? তোমাকে বলিতেই হইবে যে, এ ঘটনার সময় আমাদের ইজিয়াদি, 
মস্তি অবধি থেবপ ভাবে অবস্থিত ছিল, তাহার পরক্ষণে বা এখন তাঁহ| নাই, এ মম কোন 
নূতন ভাব বা শক্তি আদিগ্াছিণ, এখন তাহার অভাব হইয়াছে, তাই বিশ্থৃত হইয়াছি। 
আমধা প্র নুতন শক্তি সমাগম ঝা কোন অন্তবায় (বাধ|) বখতঃ ইহজীবনে অনেক ঘটনাবলী 
একধারে ভুপিয়া! যাই, অভএব পুর্ব পুর্ঘ জনোব বিষদ় বিশ্বৃত হইব, কৌন্‌ বিচিজ কথ|,? 
এটা অনেকে প্রত্যক্ষ কবিয়্াছেন যে, আমাদের বর্তমান জীবনে কোণ কোন মৃতব্ক্কির 
প্রেত্তাত্ম ঝ| তাড়িত শক্তি সঞ্চারক (05907911301) স্বীয় এক্তি সঞ্চার করিয়া! তাহা তস্তঃ 
করণ ও ইন্ডিয়াদি অধিকার করত অনেক অলৌকিক ব্যাপার খণ্গন্ন করাইয়। থাকেন। 
এ প্রেতাবেশ ঝ| তাড়িত শক্তি সঞ্চারিত অবস্থায় 'আবিষ্ট বঝক্তিকে আবেশক কাগজ খাওয়াই 
জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন মন্দেস খাইলে? উত্তরে আবিষ্ট ব্যক্তি বলিল, অনি উত্তম গনেস 
ইত্যাদি অনেক 'ঘটন| দেখিতে পাইবে, ও আবিষ্ট ব্যক্তির সেই একই আমিত, সেই 
একই মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর বর্তমান এতান্ম হইতেছে, অথ্ট দে অপর বাক্তির স্তায় বলিতেছে 
যে, পবত্যই আমি বন্দে খাইতেছি” এই মকল ঘটনা, অবশ্নুই বলিতে হইবে যে, উহার বাহ 
শত্বীরাদির কোন পরিবর্তন ন। ঘর্টিলেও ভিতবে ভিতরে উহার অস্মিতা (আমার ভান গনেহাভিমীন, 
বদলাইয়| গিয়াছে) 208৩ ০01 9615010811%/ আবার-আল্েক স্বীর শক্তি ভুলিম। দইলে 
সে ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, যরি"ঈশ্বর ইহজন্যো আমাদের অহীত জবোর 
পাঁপপুণ্োের দণ্ড ও পুরস্কার দেন, তাহা আমাদের বণ না থাকায়। মে দও ও পুরগ্ার 
দেও না দেওয়া! সমান কথা, এই কারণে পূর্ব জা বিশ্বান করি না। পূর্ব জগ উড়াইয়! 
দিবার ইহা প্রধান যুক্তি) ইহার আন্মমদিক আরও দ্র সু কটা কথা আছে। এই পুর্দগঞ্গ 
নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ । ইহার উত্তর এক কথায় এই যে, সকল আস্তিক ( ঈশ্বরবাদী )গণ ঈশ্বরের 

. যে স্বরূপ নির্ণর করিয়াছেন, তাহার মমাক্‌ ধাবণ। ও অনুভূতি (00০92০007) হইতো, 
আর তাহাকে পরপ দণ্ড ও পুবস্কারদাত। (ইশ) বলিয়া ভ্রান্তি আসিষে না| গকণ 
আত্তিকের ও গ্রত্যঙবাঁদী নাস্তিকের মতেই এই বিখসংসারের যিনি মুখ কাধণ, তিনি "এক ই”, 
এবং সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তি সমষ্টি, (৬ প্রস্তাব ত্টবা। অধিকন্ত ইহার সহিত যর্ধব আত্তিষগণ 
তাহার জানমনর (91871501৩96) আ্য দিক থাকেন) গ্রত্যঙ্ষবাদী নাস্তিক ফেঞ্যর্ধামাি 


[১৪] 


বল দেখি যেন, আমানের ইহজপ্মেন যৌবনকালে যন্তিষ্বাদি সকল ইন্জিয় পুর্ণ বিকাশ হইলেও 
অনেক ঘটন! মনে বাখিতে পারি না কেম? একবারে বিশ্বৃত হই কেন? এতদুত্তরে 
অন্বহ্াই বলিবে যে, কোন অন্তরায় (অশক্কি) ঝা কোন নূন শক্তি (ব! কোন নুতন 
তাবাবেশ) বশতই ভুলিয়া যাই । সেইবপ বিশেষ অন্তরায় ( অশক্ি )বা কোন নুতন শক্তি 
(বা কোন নূতন ভাব) হইতে আমরাও পূর্বাপূর্ধং জনোব সকল খিষয়্ বিশ্বৃত হই। মরণ , 
আদ হইতেও পূর্বজন্ম থাক! গ্রধাণ হয়। অর্থাৎ পূর্বশ্রুত, দৃষ্ট এবং অন্থ্ভূত ছুঃখের 
স্মরণ হইলেই প্রাজ্ঞ মানব হইতে অজ্ঞ সগ্োঞজাত শিশু (সগ্থোজাত শিশু কেন? কীটাণু 
অবধি সকল গ্রাণীই ) মরণভয়ে ভীত হয়। এই গরণভীতিই অভিনিবেশ, এই অভিনিবেশের 
সংস্কার জীবেব মন্দ মর্খে অন্ুবিদ্ধ হইয় রহিয়াছে । 

ইহা স্বতঃপিদ্ধ নিয়ম যে, দীর্ঘকালের বহু,কর্ণা্দ অভ্যাঁন হইতেই আমাদের সংক্কার জন্মায়, 
আর এই সংস্কার বীঙ্ররূপে চিত্তে মাহিত থাকে, অর্থাৎ মনে অঙ্কিত হইয়! যায়) তাই অনেক 
কার্যে আমাদের ইচ্চা না থাকিলেও আমর! স্বঃ বাধ্য হইয়া পুর্ব অভ্যাসবশতঃ সেই সকল 
কারা করি। এই যুক্চির নত্যতা মানবমাত্রেই প্রতাক্ষ করিতে পারেন। অতএব এই 
যুক্তি বলে গ্রমাণ হয় যে, আমরা '( সকল জীবই ) পুর্ব অভ্যালবশতঃ অর্থাৎ অনেকবার 
জগ্গিয়। মরিয়াছি, তাই ইহজন্মে না মরিলেও কোন একটি সাযান্ত শরীর ছঃখ (ব্যাধি) 
দেখিবেই মরগভয় ( অভিনিবেশ ) হয়, স্ৃতরাৎ ইহাঙ্থারা পুর্বজন্ম থাক! দিদ্ধ হইতেছে। 

কোন একটি সগ্ভোজাত শিশুর হস্ত গ্রথমে প্রদীপ শিখায় উপরে ধরিলে দে ভীত হইবে 
না) কিনব দ্বিতীয়বার যদি তাহার হস্ত এ দীপশিখায় ধরা যায, সে ভয়ে হাত তথায় দিতে 
দ্রিবে না, মরাইয়া লইবে, এই ভবের হেতু কি পূর্ন দাহজনিত অগ্ুতব নহে? সকল জীবের 


১ 





রঙ গু 

সমষ্টি পদ বাবহার কারয়াছেল, উহবীর মধ্যে জঞানময় পদও গড়িল, জ্ঞান ও একটি 
শি, (চিৎ-সক্তি ) মধ্যে পরিগঞ্জীত হু । এখন এই স্কানে এই গ্রন্থের ১৩ গ্রস্তাব খাটাইয়া 
বল দেখি যে, রূপ একমাত্র পুর্ণ শক্তিমখন্‌ অচল গম্ভীর ধীর শুদ্ধ বৃদ্ধ ঈশ্বরের দধারী রাজ] 
বা ম/টের মৃতন সচলতা ( চিত্তবিক্ষেথ বা বিকার ) হইতে পারে কি যে, তিনি আমাদের 
পুর্বজন্নের পাঁপপুণ্যের জা সদা বাস্ত হইয়া চলায়মান চিতে দণ্ড পুরস্কার ব্যবস্থা করিতেছেন? 
রাজা বা বাদসার সচল বিক্ষিধ চিত্ত আছে, তাই তিনি তাহার প্রজ্কার দণ্ড পুবস্কার ( মিজি 
স্বার্থ সিজধির জন্তই ) ব্যবস্থা করিয়! থাকেন না কি? ভ্োোমারদের প্রতিপাপ্ণ প্র্নপ একমীপ্প 
পূর্ণ মূল কারণে (ঈশ্বরে ) বিক্ষিপ্ চিত্ত ও সথার্থ নাই, থাকিলে তিনি শাস্তি ও পুরস্কার বিধান 
- করিতেন | & পদে আর্ধশান্্ সেই ঈশ্বরের কি স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 

* নাদত্তে কদাচিৎ পাপং ন টব স্ুকৃতং বিভূঃ। 

অজ্ঞানে নাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহৃস্তি অন্তব ॥ 
” সীতা, হম, ১৪1১৫ প্লোক। 


[১৫1] 
অভিনিবেশও ( মরণভনও ) ননপ পূর্ব ংস্কারগ। এক্ষণে ধীর বিজ্ঞ পঠিক এই১অভিনিবেশ 
বিষয়টি অন্ুচিস্তন করিলেই পূর্ব হৃদ়গ্ম করিতে পারিবেন । 
কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ মূর্খ কেছ পণ্ডিত, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ পথের 
ভিখারী, কেহ ঝা প্রাসাদবাণী সম্রাট ইত্যাদি জীবজগতের নান। বিচিত্র ভাব দেখিয়াও পুর্ব- 
জন্ম থাকা সিদ্ধ হয়। দি পূর্বপক্ষ কর যে, ঈশ্বর এন্নগ নানাভাবে জীবন্ধগৃংকে সি 
করিদ্াছেন, তাঁই স্থষটি বৈচিত্র হইয়াছে তাহা বলিতে গাঁব না। যেহেতু সকল ঈশ্ববধাদীই 
তহাকে নিরপেক্ষ ও পরম ককণীময় প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এক্স নিরপেক্ষ করুণাময় 
ঈশ্বর কি বিচিত্র স্থৃক্টি রচন। করিয়া জীবকে নানাবিধঃকরেশ দিতে পারেন? যদি 
বল আপনা আপনি এ স্য্টি বিচিত্রতা হইয়াছে, তাহাও বলিতে পা না, কারণ 
আপনা আপনি অর্থে পদার্থের স্ব স্ব ভাবের (যাহার ভিতরে যাহা দিহিত আছে) 
অভিব্যজি) এই স্ব স্বভাধুই জীব মাত্রের পূর্ব পুর্বজন্মক্কৃত কর্ণোব সংস্কার বীন্ত, এই বীজ 
হইতেই এী স্যটি বিচিত্রতা ( অর্থৎ গ্রতোক জীবেব স্বাতগ্রতা ) ইহয়াছে) অতএব ইহ] 
ঘারাও পুর্ববজগ্ম গ্রমাণ হইতেছে। 
কোন বাঁদীরা বলেন যে, পিতামাতা হইতে মানুষ গুণকর্থ লাভ করে (17161 
0098) ইহার উত্বরে আমব! জিজ্ঞাগ! করি,--দআ্রাট নেপণিয়ন কোন বীরের 00001থ1 
এব পুর ছিলেন ?--শীগান্ত ব্যবহারজিবীর পুত্র হুইয়। তিনি কেশন করিয়া! বীর গগ্রগণ্য 
হইয়াছিলেন1--ইহাতে অগত্যা! বাধা হইয়া! বলিতে হইবে যে, তাহার পুর্বা জনাক্কত 
খণকর্মই হেতু! 
বছ বাঁসলাও (পূর্ব পুর্ব জম্োর সংস্কার বীজের বহছুত্ব) পূর্ব জদ্নোর শ্বৃতি বিভরমের 
অন্থ এক হেতু। ইহ জন্মেই দীর্ঘকালে ও বছু কর্ম শাংস্কার হইতেও চিত্ত বিত্রাস্ত হয়। 
এট প্রত্যক্ষ গ্রমাণ গথ্য | চিন্তাশীল ধীরব্যক্তি মত্রেই নিজ নিজ জীবনের ইহজন্মের সমস্ত ঘটন! 
বলী (প্রত্যেক দিবগের ) ক্মরণ কবিলে এই বিস্বৃতির সতঠভা' “ উপলদ্ধি করিতে পারিবেন । 
আবার এই চিত্বের অন্তরায় (অশকি-চিত্রমল ) ধারণ! ধানাদি ( অগ্রার্দ যোগ ) অগ্ুষঠান 
দ্বারা দূর হইলেও কোন এক সংস্কার বীঞ্জে সংযম করিলে, পুর্বজন্মের জাম হয়। ইহা 
ফল অন্বষ্ঠান দ্বারা প্রত্যক্ষ কর। এখানে তর্ক যুক্তি নাই। হিন্দুশান্রে অনেক জাতিশ্মরের 
উঠন্খ আছে। ভগবান্‌ কষ টতথা, তাহার অতীত জবোর উজ্জল ছবি দেখিয়! দিবা বাবর 
(অশ্রজজলে ভগবৎ বিরহে) ভামিতেন। ভগবান গৌতম বুদ্ধেরও অতীত জন্মের জান 
হইয়াছিল । 
*ত্ত ঈশানস্তাপনাশং বিবতিশয় বিন্ধাত্বকোপাধিযুজং 
নিতোর্ধর্ধান্ত চিত্রং ভূবনময় মলং যস্ত সপ্বোধনেন। 
কৈবলা স্থানধুক্তং গুণমূল রহিতং তং ককপাকযবৃঙ্গম্‌ 
শ্ধা বীর্ধ্য প্রজাত শ্বৃতি মুদিত হে ধীমহি শ্রেক্সে লঃ1৮ 


[১৬] 


৮ গিনি ঈপান, ভাঁপনাক, নিরতিশয় বিজ্ঞানাধ্ক উপাধি যুক্ত, ধাহার নিত্য ব্য সকলকে 
ত্রিভূবন রূপ চি্রও ম্যক্‌ বুঝাইতে সমর্থ নহে) সেই কৈবল্য স্তান যুক্ত/ গুণমল রহিত, -" 
ক্বগাকল্প বৃ্ধ ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা বাধ্য প্রচ্গাত স্থৃতি মুদিত, হৃদয় আমরা আমাদের পরমার্থের জন্য 
ধ্যান কবি”। তোমার কৃত ভাল মন্দ উভয়বিধ কার্যেই তিনি ধ্যস্থ (উদ্দাপীন ), অতএব 
সা তিনি নি্রি়ভাবে বিরাজমান আছেন। তোমাৰ পুর্বজনয কৃত পাপ পুণের ফলতোগ 
ইহ্জন্মে স্মরণ থাক্‌ বা নাই থাক্‌, তাহাতে এ পুর্রজন্োব বাধ হইবে কেন? আমাদের 
কৃতকর্মের (দ্রিয়ার) পবিণাম (সংস্কাববীজ ) হইতে এই শরীর; সুতরাং সেই পুর্বস্থৃতি 
- এই পাপ করিয়াছিলাম, তাহার দশে এই জনো এই দুঃখ ভোগ করিতেছি, এষ্ট পুণ্য 

করিয়াছিলাম, তাহার গুণে এই স্থথভোগ করিতেছি ইত্যাদি শ্মরণ ন| থাকায় 
এ ক্রিয়া পবিণামের ( সংস্কার বীজোর ) বাধ হইবে কেন? " 

১৮1 এই প্রস্তাবে কোন মহাপুরষ বা অবভাব সম্বদ্ধে কিছু বলিলে অগ্রামার্গিক হইবে 
না, যেহেতু এই গ্রন্থের নামই "গার্বভৌমিক ধর্মী” (এই ধর্ম পূর্বের ১৫ প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে ) 
ও "অবতারবাদ”। যখন বঙ্গ-ভাঁষায় এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে, ভখন অতি অল্প দিন 
(8২5 বর্ষ) পূর্বে যে মহাপুরুষ এই বঙ্গদেশে আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাহার বিষয়ই কিছু 
ব্‌ল! যাইতেছে ্ীর্ঞজনীন উপাসন! ও সাম্যবাদ” এ্থে কি কি ভাবে ভগবানের অবতার 
হইতে পারে, তাঁহ! ুটাৃত হইয়াছে। এক্ষণে মহাএভু সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি,--তিমি 
একজন ভগবন্ুক্ত কি অব্তাঁর ইহাই বিচার্ধা? (ক) পুর্বে উক্ত হইয়াছে, এই জগতের 
মূলে সর্ধবাদী সম্মত একই নিত্য কাৰণ ধিগ্যমান (৬ প্রস্তাব) আছেন, তিনিই আস্তিকের 





মর্বাব্যাপী মর্বব শাক্তমান্‌ সর্বজ্ঞ পুরমেখবর। (খ)তীহার সত্তা বিদ্বমানতা হইতে বিশ্বে 
গকল গ্রকাব উৎপাততই সম্ভব * খেহতু তাহার বিগ্ঞমানত! প্রভাবে সধ্বোৎপত্তি দম্ভব 





না হইলে, তাহার পূর্ণত্বের বাধ হয়, তাহা হইলে তিমি অপূর্ণ এবং দ্র শক্তিমৎগ্রতিপয় হন। 


কিত্ত তোমরা (সকল আস্তিক, নান্তিক$ও বৈজ্ঞানিক ) এক বাক্যে বলিয়াছ, তিনি (মুল 
কারণ) মর্ধবাপী € 911 9০7/50108 ) এবং মর্বশক্তিান (91107185 ), অর্থাৎ সর্বশক্তি 
| এক মুলা শব্ষিতে নিহিত আছে। সর্বশক্তি থাকিলেই চিতি শক্তিও থাকিবে পূর্বে 
ধমাণ করা, হইগাছে। এই স্থানে একটা পুর্বপক্ষ হইতেছে যে, কোন কোন ছিদদুশান্তব ও 
ষ্টানাদি নির্দেশ করিয়াছেন যে, তাহার ইচ্ছা ঝ| আশ্ঞমাত্রে সমস্ত বস্তুব উৎপত্তি হইয়াছে, 
চন্ধ তাহ! ন| বলিয়া, তাহার সন্ত! (বিগ্কমানত|) প্রভাধে সবল সুষটি হয়, এপ বল! 
য় কেন? এখবেশ আপত্তি তুলিয়াছ। ইহার উত্তবে বল দেখি থে, ইচ্ছা'ও আজ্ঞা 
স্তঃকরণের বৃত্তি কিনা? ধাহার তোমার মতন রাগ দ্যোদি পঞ্চরেশ (এবং পঞ্চভিত্ববৃত্তি) 
ছে, তাহাকেই ইচ্ছা ও আাক্ত! কবিতে হয় নাকি? যেখানেই অভাব, সেইখানেই ছু'খ ও 
$, আক্ষুষেখানে ও দুঃখ ও সুখ, সেই খানেই ইচ্ছা ও আক্তা আছে। (0) এখন একটু 


[ ২৭ এ 


ধীরভাবে চিন্ত। করিয়। নিজ নিজ ন্তর হইতেই বুঝ যে, যিনি পুর্ণ, খবাহাতে কোন অভাব 
স্থান পান নাই, এবং হিনি নিরব্ছিই স্থখের উৎস স্বরূপ তাহাকে কি অপূর্ণ জীবের মতন 
সৃষিকার্য্ে ইচ্ছা * ও -আঁজা 1 করিতে হয়? আব মদি তাহাই করিতে হইল, তাহা হইলে 





* সংশয় হইতে পারে যে, আর্ষ দর্শন (্চায়দর্শন ) ও ভক্তিশান্ত যে স্থানেন-এই স্ষ্টি- 
কাঁ্ধাকে ঈশ্বরেব ইচ্ছা ও লীল৷ বলিয়াছেন, তাহাও কিত্রাস্ত মত? “ইচ্ছা” ও প্লীল1” 
বলিলেই একটার গর আর একটী এইরূপে এ ইচ্ছা ও লীলাবৃত্তির প্রবাহ” চলিতে থাকে, 
এবং অপূর্ণ জীবেবই তাহা হয়, এই অগ্ত গার দর্শনে ও ভক্তিশান্তরে “ইচ্ছা” ও “লীন!” 
নিত্য বিশেষণ দ্বারা বিশেধিত হইয়াছে, অর্থাৎ “নিত্য ইচ্ছা” এবং "নিতালীলা” পদ ব্যবহার 
আছে। আব এই প্নিত্য” শব্ধ ব্যবহার করিয়া, & ছুই আর শাস্ত্র উল্লিখিত মতের সহিত 
(নিতা ম্ত। ব! বিগ্কমানতা হইতে বা এভাবে এই স্থ্টি হইয়াছে ) একতাই দেঁখাইয়াছেন। 
তাহা প্রদর্শিত হইতেছে । যেহেতু ইচ্ছা বা লীল! প্রবাহধণে ( একটার গল্প আর এককটা) 
চলায়মান, আব এই চলারমান বলিতে এপ্রচলন ৰা কম্পন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীনুমৌদ্দিত এক 
মূলাশজির প্রচলন, (৮15:86107 ০£ 0১০ 7:00187)) ইহাই সাংখ্যাদি দশন শাস্ত্রের অভিমান, 
অহঙ্কাবেৰ প্রচলন, এবং এই প্রচলনই এখানে ইচ্ছা ঝ লীলা, ইহ! এতিক্ষণ বদলাইয়। গ্রেধেও 
ইহার সহিত যে, নিত্য শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে শ্রী এক মুলা খকিকেই লক্ষ্য কর! 
হইতেছে । যেহেতু এই স্বষ্টিতে আর এমন কি দ্বিতীয় বপ্ত আছে, যাহা সদীকাঁল এক ভাবে 
থাকে (নিতা ) বদলাগ্ন না অথচ এচলন হয়? অতএব সাংখাদি দর্শন ও পাশ্চাতা বিজ্ঞান 
গে আঁমব1 বলিতে বাঁধ্য আছি যে, এই জগতে মেই একমাত্র মুলা! শক্তিই (1১০ 100 
£াল। 8৩:৩০) সদা একভাবে থাফেন) অতএব একু নিত্য সত্ত। হইতে থা! এভাবে এই 
টি হইয়াছে, উক্ত মততদয় দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে। বস্তুতঃ উহা (ইচ্ছা ও লীলা তোমার 
আমাৰ মতন) চিত্তবুত্তর প্রবাহ নহে। মূলাশক্তিন এচুলন, অর্থাৎ নিতা ইচ্ছা ও নিত্য 
লীলা । বাইবেল ও কোরাণে যে, জীশ্বব ইচ্ছা কর্রলেন, “জগৎ উৎপন্ন হউক, অমনি জগৎ 
হইল” এই ইচ্ছা! পদে অর্থ যদি মুলা শক্তির প্রচলন ধর যাঁয়। ভাঁহ| হইলে সকল দিবাদাই 
মিটিয়া যায়। সকল বাদীই একমতাবলমী বেশ বুঝিতে পারা যায়। 

+ এীনিযমে আজ্ঞা ও ( হুকুম ) এবাহ (বৃত্তির গরবৃতি ) অতএব ঈশ্বর হুকুম করিলেন 
দআলোঁক হউক গ্ব.৩৮ 0১915৭15৩ 1181%৮ 270 0915 ৪508৮) অমমি আলোক 
হইগ*, এইরূপ তারার হুকুম € আক্ঞা ) এ্ীবাহ চলিতে পারে নাকি? তিনি সর্বশজিমান্‌, 
ইহা তাহাতে সম্ভব বটে, কিন্তু উক্ত মতাবলধীগণ বলিয়াছেন যে, এই সৃষ্টির পুর্বে এক মহা 
শৃন্ঘ (অভাব) ছিল, সেই মহাশুহট হইত্বে তীঁহীর (ঈশ্বরে) আজাঁয় এই স্বষ্টি) অথাৎ 
ভাব হইতে এই ভাঁবরূপ স্ষি বিকাশ হইল (03:০1) 00113115 0০1703006 80070001/2 
১৩ প্রস্তাব )। তাহারা এই স্টার যুক্তি বিরদ্ধ দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ঝুলিয়া, এ মত 

তি 


[১৮] 
তোমাদের অন্থুমোদিত তাহার পূর্ণতা ও মৃহিমা (পীশবধ্য ঈশ্বরতা ) কোথায়? স্তর তুমি 
অগত্যা বাধ্য হইয়া বলিবে যে, তাহার সত! (বিগ্বানতা) হইতেই ম্বতঃ এই সৃষ্টি বিকাশ 
হইতেছে। এ দিদ্ান্ত কি শ্রেষ্ঠ ও নির্দোষ নহে? গে) পূর্বেই সকলবাদী, আর্য দার্শনিক 
ও পাশ্চাতা বৈজ্রানিকদ্থার! প্রমাণিত হইয়াছে যে, উপ|দান কারণই মেলাশক্তির গ্রচলনই) 
কাধ্যে পরিণত হয়। এই যুক্তিতে সকলকেই দ্বীকার কবিতে হইবে যে, এই স্থষ্টিতে দ্বিতীয় 
মত্ত (বিষ্যধানতা ) না থাকায় প্র একই মুলকাঁরণ এই স্থটিকার্যের উপাদান হইতেছেন ( 
অতএব শ্রী উপীদান (আস্তিকের ঈশ্বর, দীর্শনিকেব ও বৈজ্ঞানিকের মুছাঁশক্তির গচলন ) 
যাবতীয় তূতভৌতিক হুট পদার্থেই অনুপ্রবিষ্ হইয়া আছেন । ভাহাব এই খ্রন্ুগ্রবেণ হইতে 
আগমে ( শুতিতে ) ধবনিত হইয়াছে, “সর্বংখবিদং ব্র্ধা” (0005 9019015৩ 15 0০0)। এখন 





সদোষ। ইহা! শ্বতঃদিদ্ধ নিয়ম যে, শুন্ঠ হইতে শুন্তই হইতে পারে, কি আর্ধদর্শন কি পাশাতা 
বিজ্ঞান এক বাঁক্যেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, যাহ! কোন দ্রব্য নহে তাঁহা হইতে কোন দ্রব্য 
উৎপন্ন হয় না। অসতের ( অভাবের.) বন্ততব কুত্রাপি সিদ্ধ নাই। অতএব এ মতাবলস্বীরাই 
বলুন উহা যুক্ত কি অধুক্ত? এখন দেখান হইতেছে যে, সকল মতেই তিনি সর্বক্তিমান্‌ , 
তাহাতে সকল মন্তব হইলেও এটীও স্থতঃসিদ্ধনিয়ম যে, কর্তাকে চেষ্টা বা সঙ ( উচ্ছা ব! 
আজ্ঞা) করিয়! কল কাঁধ্যকারণ ভাঁবই সাধন করিতে হয়, কিন্ত & কর্তার কোন স্বার্থ ও 
ভাব মূলে ল! থাকিলে চেষ্টা ঝা মন্ল্প ( ইচ্ছী বা আঁজ্ঞ।) আঁপিবে' কেন? উহীরাই বলুন, 


ও বর্ডার (ঈশ্বরের) এপ কোন স্বার্থ সন্ধি ও অভাব আঁচে কি? যদি তাহ] থাকে) তাহ! 
হইলে একদিন তিনি এরূপ ইচ্ছা বা আজ্ঞা করিয়া শুন্ত (অভাব ) হইতে এই ভাবরূপ সৃষ্ট 


উৎপাদন করিলেও করিতে পারেন কিন্তু মকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, তাহাতে কোন 
্বার্থও অভাব নাই। যদি বলা যায় ফে জীবের ( মানবের ) কল্যাণ সাধনের জগ্ত ( পরার্থে) 
তিনি অতাঁব হইতে এই ভাবরূপ সষটি'রচন| * করিয়াছেন? ইহাত মারও অযুক্ত পিধান্ত, 
কারণ অভাব হইতে অগংখা জীব ওগানুব সথষ্টি করিয়া তাহাদের বৃথা ছঃখ দিয়! তাহার কি 
উদ্দেন্ত সাধিত হইতেছে? ইহাতে নিনীশবরতাই গ্রকাণ গাঁ নাকি? এখন যদি আর্য 
শান্সাদির মত ও বাঁদীরা বলেন, যে, তাহার নিত্য সত্ত। (বি্কমানত1) হইতে (ঝ। গ্রভাবে ) 
স্বরঃই এই বিশ্ব উৎপর হইতেছে, অথচ তাহার স্বরূপের কোন চাতি (ব্যতিক্রম ) হয মাই, 
তাহা হইলে তাহার প্রক্কত ঈশ্বরত। (মহিস|ই) সিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও এই মত 
অন্থমোদন করিয়াছেন, অর্থাৎ এই হুষ্টি কাঁধে মূল! শক্তি নিযুক্ত! থাকিলেও তাঁহার স্বরূপ 
একভাঁবে আছে, ফেবল তাহার এচলচনমান্রই এই স্থপ্রীব ষাঁবতীয় পদার্থ। এই প্রচনে মুগ 
দ্রব্যের (মুল! শক্তির ) স্বন্নপ ট্যুতি হয় না”উহা একই ভাবে থাকে । বিজ্ঞান আর্থ দর্শন 
সম্মত এই মত শ্রেঠ নহে কি? যে ধর্ণা সপ্রদায়ের মত (সাঁংখ্যের অভিমানাত্বক 
ল. গ্রচলনাস্কুক সী) বিজান মন্মত তাহাই সত্য ॥ 
রঙ 


সি 


[১৯ 


এ ক, খ, গযুক্তিতরয় আশ্রয় করিয়া তোমরাই বল, ভগবান্‌ কৃষ্টটৈতন্ট বা! আর্ধশাঞ্পে যে 
কোন্‌ অব্তারের উল্লেখ আছে, (গীর্যশান্জ কেন? যে কোন ধর্মসত্্রদায়ের ধর্গ্রন্থের মধ্যে 
অবতার ধা! কোঁন মহাপুরুষেব আবির্ভাব ঘোষণ। করিতেছে ) তিনি ভগবানের ভক্ত কি 
অবতার? এই মীমাংসার পূর্বে পুর্বগন্ষ করিতে গার যে, তাহা হইলে সকল মানবইত 
(সকণ মানব কেন? সকণ্প জীবই কি ) অবতার* ? অবশ্তই ক, খ, গ যুক্তিতে তিনি সকলেই 
(মানব ও জীবে ) অন্ুগ্রধিষ্ট হইয়। আছেন) কিন্তু বিশেষভাবে অবতীর্ণ হম নাই । এই বিশেষ- 
ভাঁবে অবতারের বিষয় “ার্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ” গস্থে সবর্মারি লোবণ্হইতে আরপ্য, 
সালোকা, সামীপ্য ও সাধুজ্য মুজ পুর্ুষেব যে অবতরণ উক্ত হইয়াছে, তাহাই। সাধারণ মানুষ 
রব পুর্ব জাত ক্বষ্চকণ্্র হইতে মন্দদতয (মণিন ভাবাপর)) বিশেষ ভাবাপর মাযেব শুরুকর্ম 
(তপত্া, খ্বাধ্যায়, স্মাধি সধন ) দ্বার! অন্তঃকরণের যে বিভূতি (খশ্বরিক ্ধর্ষয ) তাহ 
সাধারণ মানুষেও অপর জীবে নাই, সুতরাং তাহার! অবতার গদবাঁচ্যই নহে, যখন এই সংসারে 
গাপ ধছল হয়, মনৰ ও জীব জগৎ নানাগ্রকারে ছুঃখ গ্রাপ্ত হয়, তখন করুণ! পরব হইয়া 
উর্ধলোক হইতে কোন যুক্তাত্া, জীবের কল্যাণ সাধনের জন্ত আদিয়। থাকেন ।1+ মধল দেশে 
ঘকল জাতি ও ধর্মসন্প্রদায়ের মধ্যেই এঁরাণ পুরুষের আঁবি9াব হয়। বিভূতির তাবতগ্যানুসারে 
কে ভক্ত, কেহ অংশ এবং কেই ঝ। পুর্ণ বুঝিতে পারা যায়। যে ফেমহাপুরুষে পথিক ধ্া 





* যেন্ধূপ সামান্ত ভাবে সকল পদার্থেই হর্য কিরণ বিকিরণ করিলেও মক পদার্থ 
হইতে সুরধ্য গ্রতিবিষ্ব গ্রতিফলিত হ% না দর্গণাদি হইতেই এরতিফণিত হইক্ন। থাকে ) মেইন্নপ 
" বিশেষ ভাঁবই (যুক্ত পুরুষ বাঁ ঈশ্বরের প্রতিফলন ) বিশেষ জীব শরীর হইতে হয়, সকল মান 
(ব| জীব) এরীরে হয় না। ্ 
প্মার্ধগরনীন উপাসন। ও সাধাবাদ* গ্রন্থ এই এবতরি সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য ॥ এই গ্রন্থ ২৭ 
প্রস্তাব ১৭১৮ পংস্কি পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, এইখানে অবতারকে ছোট কর 
হইস্পাছে। বস্তুতঃ ঈশ্বরে ও সাভুযা যুক্ত পুরুষে কোনু ভেদ নাই। প্র অবস্থা স্ব স্বরপে 
অধস্থিতি ; অতএব পুর্ণ ই গ্রকৃতিযোগে অবতীর্ণ হন। এ্রপূর্ণ কেবল, অখও ও একরস, অর্থাৎ 
সৎ চিৎ মাত্র) এই "্লৎ চিৎ” মাল্রকেই নিথিল আর্ধশান্্ এবং প্রতি পূর্ণ বরা বনিয়। নির্ণনন 
করিয়াছেন, আর এ ন্থ রূপা বস্থিতি ( সাঁজুয্য মুক্ত পুরুষ ) ভেদরহিত একই অন্ত (সৎ » 
চিৎ) মাত্র) অতএব সীঁছুঘ্য ঘুক্ত পুরুষ অবতরণ ও পূর্ণবরদ্দ অবতরণ একই অর্থে ব্যবস্বত 
হইয়াছে। এই তত্ব উপলদ্ধি করিতে হইলে সমাধি সাধন ( ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ ) গ্রয়োজন 
হয়। কেবল তর্ব যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বার! বিজ্ঞান হয় না। উপনিষদের পুর্ণ ধর্গা নি4 এবং 
দাংখোর মুক্ত পুরধও মিগুগ। সাংখ্যমতে ও নিব পুবষ অবতীর্ণ হন না| গুণ ঈশ্বর 
( প্ররতিযুক্ত পুরুষ বিশেষ ) কৃষ্টিকার্ষেয নিযুক্ত এবং তিনি অবতীর্৭ণ হইতেও পারেন ) ইহাই ' 


সাংখা ও ষোগমত। 
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পূর্ণ প্রকাশিত হইস্াছিল, তীহারাই ঈশ্বরের পুর্ণ অবতার ( অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্জ পুরুষ 
আমিয়াছিলেন )। কে ভক্ত, কে অংশ, এবং কেইবা পূর্ণ জানিবার আর এক ভীপায়, 
আমর| কেহই অতীত কালের কোন মহাপুরুষ বা অবতার দেখি দাই, যেপপ অতীত কালের 
সঘরাট্গণের মধ্য কে ছৌঁট কে বড় স্থির করিতে হইলে, ইতিহাসের উপরে নির্ভর করিতে 
হয়, নেইর়গ অতীত কালের মণীপুরুষ ও অব্তারগণের জীবনী ও রশ্বরিক উর্যের তুলন! 
করিণে রাষ্বাস্তে উপনীত হওয়া যাঁয়। ইহাতেও পূর্বপঞ্চ হইতে পারে যে, প্রজীবনী লেখক 
প্রতিহাসিকগণ *ঘনেক সম্রাট, মহাপুরুষ এবং অবতারের চরিত্রকে স্ব স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্ত 
রাগদেষের বশীভূত হইয়া নির্শাল চরিত্রও মলিন, এখং হীনচরিপ্রও পবিত্র বর্ণে চিত্রিত 
করিয়াছেন। এই কারণে মহাপুরুষ বাঁ অবতারের গ্রকৃততত্ব কি করিয়া বুঝিব? কোন 
উদার নিরপেক্ষ ধর্দাত্। গনী পুরুষ, ঘিনি প্রকৃতভাবে অন্থভব করিয়। সকল ধর্ম ও ধর্মাচক্র 
পরিবর্তক মহাপুরুষ এবং অবতীবগণকে সমভাবে দেখেন, তাহার বাকের উপর নির্ভপর 
করিয়। কে ভক্ত, কে মহাপুরুষ, কে অবতার কে অংশ বা পুর্ণ স্থিব করিতে হয়! 

কেহ কেহ বলেন, যদি মহাগ্রহ টৈতন্ত অবতারই ইন, তবে তাহার সমষ্টি কৈ? কোন 
সময় তাহার কোন তক্ত ( মুরারী ) *তত্বমসি” মহাঁবাক্য ধণাতে, তিনি তাঁহার ভাতে প্রজাৰ 
করিয়া দিয়! ছিখেন, এই বিিমহাপুরুষ বাঁ অবতারের লক্খণ? ইহার উত্তর, বাহার “তত্বমি” 
মহাবাক্য জান হইবে, তাহার স্থথে ছুঃখে, গুভাগুভে, শীতোষে, মানাপগানে, ঝিঠাচন্দনে 
দমজ্ঞান হইবে, তাহা বাহার না হইয়াছে তিনি যদি এ মহাঁবাক্যোচিত কগটচাঁরী হন, 
তাহার ভয়াবহ পরধর্শোর চর্চা কর! হয় নাকি? "আমি সেই বর্ম» "আমাকে পাঁপগুণা 
কর্ণ করিতে পারে না,৮ এই দোহাই দিয়াও অনেকে গীতার অনামক্ত শিফাম কর্োর দোহাই 
দিয়া, কত পাপ ও কদ্রাচার কর্সিতেছেন, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এই ব্যভিচার 
নিবারণের জন্তই মহাপ্রভু রর জীচিরপ ( অর্থাৎ ভক্তকে শন ) করিয়া ছিগেন। ছোট 
হরিদা ব্রন এবং গোঁধিনা ঘোয বর্জনও এীন্নগ সন্সযা ধর্মে ষে ব্যভিচার হইতেছিল, তাহার 
শাসন। অন্্যাপী অষটমৈথুন বঙ্ীন করিবেন, সঞ্চগী হইবেন না। এই ছুই কারণে ছোট 
হরিদাস ও গোবিন্দ ঘোষ বর্জিত হইয়াছিলেন ) এঞ্জন্ঠ অনেকে মহীগ্রভুর উপরে “তিনি 
নির্দিয়" বলিয়া দোষারোপ করেন। বস্ততঃ সম্যাসের কঠোর বিধি অনুসারে তিনি যথাযথ 
কার্ধাই করিয়া ছিলেন। এরুপ লোক শিক্ষার জন্য ভগবান্‌ শ্রীরামচন্্ সীতাদেবী ও লঙ্গণকে 
বর্ধন করিয়! মাজের শেষ কল্যাণ সাধন করিয়া ছিলেন৷ আবার অনেকে মহাগ্রীভূর 
উপরে দৌযারোপ করেন ঘে, তিনি কাগুরুষের ও ভীরুর “হরি বোঁলা” ধর্মোপদেশ দিয়। 
দেশের সর্বনাশ "করিয়াছেন, আমাদের সাহস বীর্ষাহীন করিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমরা 
বলি যে, তিনি যখন প্রাণ ভরিয়। “হরি” হলিয্ব! ছিলেন, তখন বনের হিংস্র ব্যান্র ও বীজলি 
খাঁর শ্তায় ছুদদনীয় গাঠানও উ্যাদ হইয়া নৃত্য করিয়াছিল। তোমরা সেইরূগ প্রাণ গলাইয়। 
সপ্তাবে হরি বল দেখি, হিংস। ঘেষ ত্যাগ করিয়! গ্রক্কত বৈষ্ণব হও দেখি. অর্ধত্র অভয় 
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গাইবে, তোঁমার যে ভীষণ শত্রু সেও তোমার বশীভূত হইবে। কাহারও মতে মহীগ্রভূ 
যদি অবতারই হন, ভবে দিবারাত্র জহি হবি” বলিয়। পাগলের মতন কনির্তিন কেন? 
ভগ্বনবিরছে যে আঁঙ্ষেপ তাহ! তক্তেরই হইয়া থাকে? ইহার উত্তর, মনাসব দুর্বল মান্যকে 
তাহাদের উপযোগী যুগধর্ম্থ (ভক্তিমার্গ) শিক্ষ। দিবার জন্তই ধন্নপ আচরণ করিয়ছিগেন। 
আমাদের নদাঁকাল বাহ্‌ বিষয় সঙ্গ অভ্যাস থাকাতে, ইচ্ছিয়।দির ( অন্তঃকরণের ) বৃহির্খীবৃত্ধি 
চলিতেছে) যাবৎ মনের একাগ্রবৃত্তি দ্বারা ঈশ্বরে নিরোধ অভ্যাস ন। করিবে, ততজান 
( আত্মতত্ববোধ ) হইপেও প্র ইন্দিয়াদি মন পর্যাস্ত উহার অন্তরালে অবকাঁশ গ্লাইলেই বিষগ্ 
হইতে বিষয়াস্তরে ঘুরিক্া বেড়াইবে না কি? তখন সাধকের কি করা উচিত? হন 
অষ্টা্ধ ঘোগাভাস দ্বারা নিরোধ সমাধি চিত্তের লয়) আনয়ন কর, আর না হয় 

দিনরাত্র ঈশ্বরের নাম, রূপ, গুণ শ্রধণ বীর্ভন ও মননাদি দ্বারা মনের সমত। (ঈশ্বরে 
একাগ্রত! ) আন । চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পাদাদি বাহ্ৃবিষয় (উহিক সুখের ) ব্যাঁগারে 
নিযুজ না করিয়। কোন মহাপুরুষের বা অবতারের বা ঈখরের উদ্দেশ্ডে নিধুক্ত করা 
ভাল নহে কি? আমানের হস্তকে বণ, হস্ত, তুমি সেই ভূতভাবন ভগবানের উদ্দোশ্তে চণ্দন 
পুঙ্গ ধুপাদি অর্পণ কর *| পর, তুমি তাহার উদ্দেণ্ডে তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া তাহার ভক্ঞগণের 
সঙ্গ কর। কর্ণ, তুমি মেই গরমগ্ডণময়ের গুণ ও নামই শ্রধণ১কর। জিহ্বা, তুমি মেই 
গরম রসাল করুণাময়ের গুণরাশি ( স্ততি ).বীর্তন করিয়! নিজে ক্তার্থ হও ও অন্যকে এ 
গুণকীর্ভন শুনাইয়া কৃভার্থ কর। চু তুমি তীহার গরম ভাবব্যঞ্রক মোহন মুষ্ধি (এই 
বিশ ছবি ) দর্শন করিয়। নিজেকে সার্থক কর, এবং অন্য ভক্তদের ঈগিত কর ে। 
এই করিভুবনময় চিত্রই তাহার ভাঁগা, ইহাই তোঘার বন্তরত্মার মনোমুখকর অ!লেখ্য-. 
(বিশ্বরূপ)1| যিনি দিনরা্র এই ভাবে থাকিতে পাগ্েন্ত, তিনি অধামান্ত অলৌকিক পুরুষ 
নহেন কি? ম্হাগ্রতু এই অলৌকিক ভাবই শিক্ষা নিয়াঙলেন। অধিকারী (বাক্কি মমুহ) 
তেদে মানবের সহন শক্তির ( ইধর্যের ) মাত্রাহ্ুসারে দময়ে সময়ে (যুগ যুগে) ফাধনের 
কঠোর নিয়ম বলাই! যায়। টু সাধন সুগম, সরম ও কৌমল"ভাবাপন্ন করিবার জন্ঠ মহাগ্রতু 





ক্গ এ বিষয়ে বৌদ্ধ ও রোম্যান্ক্াাথলিকগণ ভাল, ধরূপ হিদ্দুর যতন ঈশ্বরোদেশে গুষ্প 
ধৃপাদি অর্পন করেন। মুমলমানগণও রূপ অনুষ্ঠান করেন ॥. 

"4. মহাপ্রু সমুদ্রের নীল জল ও নীলাকাশাদি দর্শন করিয়া সমাহিত 'হইতেন। ভাবুক 
ভিন্ন অস্তে ইহা উপলদ্ধি করিতে গারেন না। 

4 খুগে যুগে ধর্মমত পরিবর্তন হয় কি না, বর্তম।ন সময়ে ব্রা ও খীর্য সমাজ গ্রভৃতি 
তাহার নিদর্শন মছে কি1--তবে কোন্‌ মতে কি পরিমাণ মত আছে বিচার্্য। ফল কথ! 
কাহারও ধর্মবিশ্বান ভাঙা উচিত নহে; যিনি যাহা ধরিয়া আছেন, তাহা ধরিয়। সমাহিত 5ঈতে 
(চিত্ত একাগ্র ও নিরোধ করিতে) পারিলেই গ্রকুত তন্ত্র সহিত ( পুর্ণ ন& (6ৎ মাত্র 

রঙ 
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চৈতন্ঞারব আঁবিভূ ত হইয়! ভগবতগ্রেম ভক্তিব উৎ্ম হইতে নাম্‌ সংকীর্ভনরূগ আত বভাইঃ] 
গ্রিয়াছেন। "তাহার উপদি্ই_ এই ভক্তিমার্গ সনাতন্ত মার্গ; "শাপ্ডিল্য ভাসতে) , 
"প্বভক্তি ছৃত্র” প্রভৃতি তাহার নিদর্শন । মহাপ্রভু ৪ ভক্তিমার্গের সংস্কার করিয়! গিয়াছেন 
মাত্র, কোন নৃতন মত চালান নাই) অতএব হিন্ুমাত্রেই (যদি অগ্নকুল হয় ) ইহ! কেন না 
অবলম্বন করিবেন? ইহাতে বেহ যেন না মনে বরেন যে, আমরা মকল হিন্দু সমাজকে 
নিজ নিজপ্সত (ইইস্দেবদেবী ) ছাড়িয়। “চৈতন্য ভা, হরিবোলা” হইতে বলিতেছি। 
যে হিনদুষ্্রদায়েব (হিন্দু ফেন, যে কোন সঙ্পরদায়েব) যে দেব, দেবী ইষ্ট, তিনি মেই 
ইঞ্টেরই এই (মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের উপিষ্ট ) ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া নাম মংকীর্ভন ও 
ধ্যানাদির ( হরিকীর্ভন, কালীকীর্ভন, শিবক্ীর্থন, খৃষ্টান যীণ্ডগতণ বীর্ভন, ইস্লাম খোদার 
কীর্তন, (যে ভাব ধাহার প্রিয়) শোতে নিভ্ত শরীরকে (ঝাহইন্দ্িম়াদি) গ্লাবিত করুন ও 
নিব নিজ সম্প্রদায়কে গ্রাবিত করান, তাহা হইলে নিজ নিজ অন্তর্জগৎও আগত হইবে। 
অন্তঃকরণের একাগ্রতা. সমাধিনিষ্ঠ চিত্ত পরিণাম ) আসিবে, মন বিষয়বানা হইতে 
উপরত হইবে। এই “্ভক্তিমার্গ” কত সহজ ও কোমল, কত শীস্র মানব হয় ভগবদ্ভাঁবে 
গলিয়া যায়, ধাহারা একবার ইহা- অনুষ্ঠান করিয়। মেই প্রেম উৎমের কণীমান্র জুধার? 
আস্বাদন করিয়াছেন, ধাহার! একবার সেই বিশ্বনাথের নামেও প্রেমে গণিয়াছেন, ধাহাদের 
চক্ষে একবার গ্রেমাঞ্র দের দিয়াছে, তীহারাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন || 

এই প্তকতিমার্গ” গ্রবলাগ্নি, ইহার দবার। সহজে লৌহের স্থায় কঠিন, মন্সিন গাঁগপুর্ণ মীনব 
বদয় গলিয়া চললে গ্বণের নায় হয় তখন তাহা যে ছাঁচে ঢালিবে, মেইরূপ পরিণাম গ্রাণ্ত 
হইবে। সাংখ্যাদি দর্শনোন্ত তত জ্ঞান রূপ চিত্র উজ্জল ভাঁবে এ গলা ফোনাতে (চিত্তে) 
অঙ্কিত হইয়! থাকিবে। ভগবান শু্ুরাচার্য) এইজন্ত জ্ঞানকেও চতুর্থগক্তি আঁা। দিয়াছেন। 

কি লাঙ্গ, কি খৃষ্টান, কি সুমপ্পগান্চ মকল সম্পরদায়েরই এই ভঙ্িমার্গের নাম সংকীর্ভন 
৯(উচ্চম্বরে ভগবানের উপাসন। বঝ| গ্রার্থন। ) বিধিবদ্ধ আছে, বৌদ্ধগণও ( ধাহার। ঈখর 
মানেন না) এই সংকীর্ডন (গাাদি৯ গান কবিয়া থাকেন। তাই বহু পুরাঁকাল হইতে 
হিনুণান শ্রীত্রীভগবামের নাম সংকীর্ভন বিধি দিয়াছেন, এবং ভগবান কৃষ্ণটৈতন্ত মহাগভু 
আঁসিয়। এই কলিযুগে মামবের মলিন ধর্মাতাব দেখিয়া! “নাঁম সংকীর্ডন” আবও বিশেষ ভাবে 
প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। হিনুর্শন শান্সের মতে স্থল হুক্সাদি পদার্থের বিষ্যম/নতা নাই। 





সগুরুষ) মিলন হইযে। এই জন্ত পুর্ব উক্ত হইয়াছে যে, ভিন্ন ভি অধিকারীর জন্ঠই 
নান ধর্মুমত চিত আছে, ধাঁছার থেটা অঙ্কন ভিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন ও ভবিঘ্যুতে 
্করিবেন। আজ তোমার ধেঁধর্মভাঁব আছে, কালই তাহ পরিবর্তন হইতে পাঁরে। এইরাপ 
পরিবর্তন তাবৎ চলিতেছে ও চলিবে যাবৎ চিত্ত একাগ্র নিরদ্দ হইয়া গ্রন্কত তথ ( পুর্ণবরঙ্গ 
সৎ চিৎল্পুরুধ) সাক্ষাৎকার ন! হইবে। 
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এক মৃলাশক্তি (ত্রিগুণাত্মিকা এক্কৃতি )র স্থল স্থষ্মাদি জরব্যে সদা পরিবন্তিতা ( এচপন 
দ্বাবা) হইতেছেন। পাশ্চাত্য মতেও উহা! স্বীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ £151501 বলিযা কোন 
স্থল পদার্থ নাই, এক মূলকারণের ভিন্ন ভিন্ন গ্রচলনই মহাভূতাদি (৮০16৫: 036070 )। 
ধ& উভযমতোক্ত প্রমাণ আশ্রঘ করিয়া স্থির হইতেছে যে, মহাগ্রভুর ভূত জয় হইয়াছিল; 
৬পুৰীধামে মহাগ্রভুকে একটী ঘরে আবদ্ধ ক্রিয়া ভক্তগণ সকলে দ্বারদেশে প্রহরির কার্য 
কবিতেছিলেন, গাতে সকলে উঠিয়! গ্রী গৃহেব দার খুলিয়া দেখেন যে, তিনি এ গৃহে নাই, 
দ্বার পুর্বববৎ বন্ধই আছে; অনেক আনুসন্ধানের পৰে তাহাকে পুবীব ভিতরে" সুচ্ছিতাবন্থীয় 
গাঁওয়। যায়। কখন কখন মহাএভব শরীর ভাঁবাবেশে ৭৮ হস্ত লম্ব। হইয়। যাইত। নাম 
।সংকীর্ভন কবিতে করিতে বনের হিং গণ্ড বাত্রকেও নাচাইতেন। গঁহাব তিরোভাব 
হইলে, তাহাব স্থল শবীর পাওয়া যায় নাই, অর্থষ্ত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন 
শরীশ্রীজগন্নাথের দারুময় মুর্তিতে তাহা স্থুল দেহ মিলাইয়া গিয়াছিল, ইত্যাদি অনেক 
অলৌকিক ঘটনা ত্াহাব জীবদশায় ঘটিয়াছিল। এই সকল ঘটনা অনেকে হাগিয়া 
উড়াইয়াছেন। বস্তণঃ এই গকল যটনা হিন্দু দার্শনিক ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সাইকো লজিষ্ 
(আত্মতত্ববিদি) গণের মৃত আশ্রয় করিয়া! সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়। দার্শনিকের মতে 
আমাদের মনই স্কুল শরীর গ্রভৃতি টালাইয়। থাকে, স্থূল শরীরও ইন্রিয়াদি মনের অধীন হইয়া 
কার্ধা করে, মন ইহাদের যে কোন ভাবে চালাইতে পারে। বেদ্ঞন্ত মতে ভাঁবনাময়ই 
(16581515 ) জগৎ | যোগ দর্শনের মতে এই স্থল শরীরকে সুশ্মাদপি গুক্মাভাবে কঠিন 
লৌহ্ময় গৃহ, যাহার একটা দ্বার বা ছিদ্র ( প্রবেশ পথ ) নাই, তাঁহার ভিতরে লইয়া যওয। 
"যা, বাঁধু, জল, কূর্ধ্যরশি গ্রভৃতিতে স্থুল দেহকে পরিণত কর! যায়, ইহা যিনি করিতে পাবেন, 
তিনি ভূতজষী যোগীশবর। এই সুস্মৃচিত্ত পরিণাম 1৩ 1০০০/7০/০% গাঁম্চান্ি 
বিজ্ঞানবিদ্‌ (99010108151)ও স্বীকার করেন, গাশ্চাতী 05০01০89 বলেন) “0500816 
19000701011 ৪০--%৮ 17 80%8120৫ 01 (189 177 019৮0) 0019 511059£ 
10706010211 50903 29: 11210. 60 011৮0 89 185 ঘাটি 81501799০01 10081001915 
9/101039 (6162780075, 396 055 16005551015 00০০1 00 ০16৮ 179 8903 £-- 
[01025 130 85150 100 19 09991919 01246 01 01281719500 19110 091) 13200179 
00301৮০0, ৪০ 29 10 13859 1100815০110 211, 00 10 1:00080011811590 80817 1 
1058109058৮ 9৮ 61৪ 10011950০07 9019116 £101৭ 00651017 /০: 91001 
07081756810 00০10730017 01107080611 21100109, ৮7০ 9180910 00917 1301109128 
810 08 01৫ 216 091381%55 21 018101977 ০৫191093 0001130900 4১1 %10180101 
07 06০1 81900) 3০ 181 2 ৪০210 ৪3 (0 ৪১০ ৪3৭ ৮৮71180 আও ০011 17060015 
এ 08006660৮00 0002 05306181190 ৪00. 6৩ ৪210৩111, ভাত 
[6০৯ 879৮ 0০ 01496 29 ০000০1 ঘ 10০৮ 80০ 2০৮৩ ১৩ সি 
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1000 050. ০০700160500 50৫ 90106 05910001010 01050 20100) 16002 
30111059110 ০1০ [8117 00%910090 £7010 1570 16850) 1) ০915081000৮ 
106 2518, 1১7 0১৩ ০৮৮৪7 0 ০2৮ 20110091111 09 002080 03. 9101511008 
01 ৮110) ০81 [05911003009 13 ০01)139590 200 910 (11370 ৪৩ %0:88119৩0 
(07095 ৫1৫০৫ 6 0 05০921৮%, 0 থা05 201৮ ০6 0১৪ ০০৫, 

ড/০1075%/ 0086 005 1028001005 0£ 00100. 215008115 090053 09101025091 
1১0৫7 ₹ ১ [ভি/1181091 ০01 10306100109 905 86০0891 21086 0109705 170 
০৫ 019751081 ০0750090017 112170150 9/0৫0050 ৮ এ] 00 ০০10 ঠানা05 
110) 00/ 275. 19581090. 25 107505910)16 ৮/০০1196 1001)0 (0129 19016001) 
1080015135 
অতএব এই যুক্তি আশ্রয় করিয়! বুঝিবে যে,মহা প্রভু চৈতন্যদেব দ্বার! এ সকল অলৌকিক কার্য 
অনুষিত হইয়াছিপ কিনা? মহাগ্রভু তিরোভাব কালে স্ুলশরীর এ ভূতজয়ী শক্তি প্রভাবে 
মহাভৃত ব1 দারুময় শ্ীপ্রীজগ্জাথ বিগ্রহ মৃত্ভিতে লয় করিয়াছিলেন, এ কোঁন বিচিত্র কথা? 
এইরূপ মহাঁপুরুষকে তোমা] কি বলিবে? ভগবদ্‌ ভক্ত না ভগবানেৰ পুর্ণাবস্তাব ( সাঁধুজ্যমুক্ত 
পুরুষ)? ভগবান্‌ বুদ্ধ, পচগবান্‌ শঙ্বরাঁচার্ঘয, 'প্রতুষীণ্ড, হযরত মহম্মদ এাতৃতি ষত মহাপুকষ 
বা অবতার যে ঝর ধর্মসন্তরদায়েব ভিতরে আসিয়াছিলেন, তাহাদের সকলেরই কোন না 
কোঁন অলৌকিক শক্তি থাঁকা স্বীকৃত আছে) অতএব তাঁহারা সকলেই অনীমান্ত পুরুষ 
নহেন কি? কেহ কেহ পূর্বপক্ষ করেগ, তাঁড়িত শক্তি সর (170900119) ) দ্বার! এন্বপ 

, অনেক অলৌকিক কার্য কর! যায়। সৃতরাঁং মহাগ্রডূ যে শ্রী শক্তি মঞ্চার বাব! তাহার 
ভজগণকে অভভূত ঘটনা দেখান নাই ভাহাব প্রমাণ কি? এত আমাদের প্রমতের কথাই 
হইল,  মনঃশক্তি এভাবে শাক গরথারক নিজ মনের ইচ্ছা শক্তি গযোগ কথিয়। দর্শকে 
মন ও বাহ্‌ ইত্জিয়াদি অভিভূত করিয়৷ যাহ! ইচ্ছা হয়, তাহাই করাইয়। জয়েন বা! দেখান, 
সেইরূপ সকল মহাপুরুষের 'ব। মহাপ্রভু চৈতন্তের আধ্যাত্মিক ব মানসিক শল্তিব আধিক্য 
ছিশ বলিয়াই তিনি নিজ শবীর, ইন্জিয়ও স্থুলভৃতেব প্রচলন ( মাংখো।জ অভিমান ও 
অন্মিতা) পরিবর্তন কবিখি| স্থায়ীভাবে ভক্ত দর্শকগণকে যাহা ইচ্ছা তাহাই দেখাইয়া বা 
বরাইয়াছিলেন। তবে (71691591158) ) আমাদের মত সামান্ত শঙ্ধি সম্পন্ন 
বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সম্পাদন করিতে গ'রেন, আরতযোগী বা মহাপুরুষ বা অব্তাঁর প্র্থরিক 





* যনের পিই শক্তি এভাবে তগবন্‌ রুফটৈতন্ট মহাপ্রভু যড়ভূর্জ ধারণ করিয়া ছিলেন। 
অহ্যা পাঁধারী হ্যাছিলেনী। নহ্য রাঁজা কৃকলাস হইয়াছিলেন। হিন্দশান্ত্ে এইরূপ বহু 
ঘটন! বিবুত আছে ॥ সন্বগুণের এবলত| হইতে-_মাঁনবের স্থূল শরীর দেবতে পরিণত হয় 
এবং তমা গুণের চরমাবস্থায় নিরয়যোনী কৃকলাঁসাদি ) হয়। 


[২৫ ॥ 


ভাঁবাপন্ন বলিয়৷ মহাভূতেরও প্রচলন (ভূতাভিমান ) ঘদলাইয়া দিতে গাবেন। অতএব 

এ উর পুর্বপক্ষ থতিত হইল | একটা নবীন ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদিগকে বলিয়াছিগেন 
যে, পচৈতান্োপরদিষ্ট বৈধ্ণবধর্ঘ আমাদের বল, বীর্ধয নষ্ট করিয়াছে,” একথ| আমরাও স্বীকার 
করি, অর্থাৎ বর্তগান বৈষ্ণব বাঁবাজীরা (নেড়ানেড়ীর দল ) তাহাই বটে। তাঁহারা নাম 
মাত্র বৈষ্ণব, প্রত গ্রপ্তাবে বৈষঃব ধর্দু সাধন করেন না কালে পকল ধর্ণেরই বাতিচার 
হয়। কিন্তু হিনি গ্রকৃত প্রস্তাঁবে বৈষ্ণব, তীহার সিংহেধ গ্তাঁয বিক্রম | তিনি অহিংগা ধর্মপাণন 
ছাবা সকলের নিকট অভয় প্রাপ্ত হন। মহাতাবতাদিতে যে সকল প্রক্কতু বৈষ্ণব রাজার 
উল্লেখ আছে, তাঁহাদের বিক্রমে একদিন ভাবত স্তপ্তিত হইয়াছিল। যথা হংসধ্বজ রাজা 
প্রভৃ্টি। যে খরধার ক্কপাণ ও রাইফেলের গুলিতে বনের ভীষণ ছিংঅ্ ব্যা্ বশীভূত হয় 
না, সে গুপি থাইয়াও আঁক্রমণকাবী গোলন্মাজকে নিপাত কবে) একজন বৈষ্ণব চুড়ামণি 
উচ্চ হরিনাম করিয়া এ ব্যান্রাকেও বশীভূত করিয়! ছিলেন। সেই বৈষ্ণব চূড়ামণি * কে? 
সকলেই জানেন। ছূর্দান্ত পাঠানও সেই হনিনাগে বশ হইয়। বৈষ্বধর্ম গ্রহণ কবিয়! ছিলেন। 
যদি তুমি প্রন্কৃত চরিক্রবান্‌ বৈষ্ণব হও, কেহ তোঁমার তেজকে দমন করিতে পারিবে না। 
মেই বৈষ্ণব ধর্ম আমাদের হীনএ্রত করিয়াছে ধাহাদের এ ধারণ! আছে, তাহরা তাহা 
ভুলিয়! যান। 

১৯। শেষ কথা, কোন ,এক কেন্দ্রেলবাহ | আস্তব বিনদু-মুর্তি--নাম, কপ, গুণে 
সাঁধকেন্র মন কেব্্রীভূত--( একাগ্র হইলেই ) ইঞ্ট সিদ্ধি হয়। ইহাকীকটী নাঁমান্ত উদহরখ, 
তাড়িত শক্তি সকল স্থানেই আছে, কিন্ত কোন স্থীনে কেন্জীকত হইলেই বিছ্বাৎ ও অগ্নি 
গ্রকাশ হয়) সেইরূপ পাঁধককের মূন একাগ্র হইলেই প্রন্কত পরমার্থ তত্ব গরকাশিত হয়। 

২৪।  উপমংহার কালে বঞ্জব্য এই যে, যে দিন সমগ্র ভারতবাঁসী ও সগাঁগরা গৃথিধীব 
লৌক; ক্ষু্র জীতিভেদ ও মন্ীর্ঘ ধর্মাভাব ভুিয়! £গয়াপ'সা্ধবভৌমিক ধর্শপারপেব নুশিত, 
ছায়ায় আশ্রয় পইবেন, (সকল প্রাণীকে আপনার স্তায় দেখিবেন_ ও আঁচবণ কৰিব, 
মেই দ্রিন আবার ভারতে ও পৃথিবীতে গুতদ্িন_াসিবেঞ হিস দেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ একবারে 
পৃথিবী হইতে উঠিয়। যাইবে । ২৪৪৮ বতমর পু ভাবতে ভগবান্‌ গৌতম বুদ্ধ এবং ৪২৯ 
বৎমর পুর্বে ভগবাঁন্‌ কষ্টটচৈতগ্ভ এই সার্বভৌমিক ধর্মের (জীবে দয়া * *) গচার করিয়া 
ছিলেন, যাহাতে জীবের অশেষ কল্যাণ ও শাস্তি সাধিত হইয়াছিল। আজও ৮ পুরীধাম 
এই ভেদ রহিত মাম্যধর্মোর কথঞ্চিৎ, পরিচয় দিতেছে || হায়! আবার সেই দিন কি 





রঙ রঙ 
* মহাগ্রড়ু॥ সে 


| এক অনমত্রে ৮ জগমাথ দেবের মহাঁএগাদ মকন বর্ণই একত্রে ভক্ষণ করিতেছেন, 
কিন্তু হায়! মুল উদ্দোধ "মবর্বভৌমিকণ ধর্মী অভেদা স্ুজ্ঞান মকাপে বিশ্মিত হটয়াঁছেন || 
রগ 


৪ ৬ 


[২৬] 
ভারতে আসিবে ||| ভগবাঁন্‌ কষ্ণগৈতগ্য এই দবিভু শরীরে অভিমান পরিবর্তন করিয়া বড়-ভুজ 
হইয় ছিলেন, এবং ধাঁহার পার্যদগণেরও অগামান্ত গ্রেমণউত্স ছুটিয়াছিল, * তাঁহাকে নিশ্চয়, 
ভূতঙ্্দী যোদীখর ( সাুজ্য মুক্ত - পূর্ণ) বলিতে হইবে। যে. যে মহাপুর্ষের ভূতেজ্রিয় জয়ের 


(পঞ্চমহাভূতের অভিম!ন পরিবর্তন) উল্লেখ আছে, যে কোন সম্প্রদায়ের মধোই ভিপি আসুন ন! 


কেন? তাহাকে ভগবানের পু্ণীবতার বণিয়! স্বীকার করিতেই হইবে॥ যেহেতু এই 
ভূঙভিগান (জীবিত্বসথায় সুদ শরীরের অভিদান ) পর্ন সামর্থটডুখধ্য সং্প ইশবরেরই 


আছে, জীবের,মাই।1 


মমাণ্ড। 





* মহাপ্রভু গণ কর্মাহদারেই ( "চাতুব্ণং ময়াসষ্ট ৮ ১ % সীতা) ভ্রাক্মণেতর 
বর্ণকেও শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছিলেন। এই গুণকর্মা হইতেই বর্ণশ্রম ধর্ম গচলিত হইয়াছে। 
তাহার একটা ক্র উদ হরর্ঘভ্রীচতগ্ উরিতামূত হইতে) দিতেছি, “চৈত্র দেবের মাহাত্মা 
ব্থনাতীত, তাঁহ! ভক্ত কী ত অন্ভব করিতে গারেন ন। ভ্ীবাঁম আঙ্গনে নৃসিংহন্মগ দেখান 
এবং প্রগাই মাঁধাইকে উদ্ধার করেন, তীহার গ্রিন পার্ধদ বিষুদাঁন কবীন্র ইহার নদীয়ার 
অন্তঃপাতী জবন! গ্রামে বাঁদ, দ্গিণ রাটী কান্ত, নীলাচলে গ্রভুঘঙ্জে বাঁদ করিতেন, 
দিখিজয় পণ্ডিত জয় করিয়া কবীন্্র-উপাধি গাঁন,' তার গর প্রভুর আল্তীনুমারে পুর্বে 
ঢাকার অন্তর্গত সানেড়া গ্রাফোবাদ। বহুতর শিযা করিয়া জীপ্রীভগবৎ সেব! স্থাপন 
করেন, অগ্ঠাপি তীহার বংশের ব্যজিগণ খস্থাদে ও অন্তপ্রও ঘাপ করিতেছেন । প্রবাদ 
আছে যে, এ বংশস্থিত ব্যর্জিণণ লুক চিরিয়। উপবীত দেখাইয়| ছিলেন এবং উহাদের 
মহাগ্রভু ও শ্রীরুণন্ূ্র ও বলদেব ও ববীন্দ্র প্রভুর লেব। স্থাপন আছে” & বংশের 
ীযু্তী খোহীস্ত শশীমোহন গোস্বামী নামক জটনক ভাগবত এক্ষণে ৬ নবধীপধামে বাদ 
করেন। বুক চিরিয়া উপবীত দেখান কোন্‌ বিচিত্র কথা || ইহা দর্শন ও বিজ্ঞানান- 
মোঁদিত। প্গ্রীটৈতন্ত চরিতাদূতে আছে, নির্জোমবিষুঃ দা আর গনীদাষ এসবার সঞ্গে গুঁভুর 
নীলাচলে বান।” যে দ্বিজ বৈ জাতীয় জুবর্ণবনিকদের- বর্তমান ব্রাহ্মণসমাজ ত্বণা করেন, 
সেই সুবর্ণবণিকের, রাজা উদ্ধারণ দত্তকে মহাগ্রভু ঘাদশ গোপালের মধ্য স্থান দিয়াছেন । 
তাহার জন্ম-স্থান স্গ্রামে সংগতি নৈষ্ট-সমিতি ( স্ৃবর্ণিকগণ) মহা উৎসব করিয়া, 
থাকেন। শ্রীযুক্ত বাবু এস।দ দা বড়াল তথায় এক মনির দিয়াছেন - 

1 ও ফচ যু পুরুষ বিশেষই সাংখ্োর প্রকৃতিসংযুক্ পুরুষ। সণ ঈশ্বর । 
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পরিশিষ্ট । 


১। নিগুণি পূর্ণরঙ্গের অর্থাৎ সৎ চিৎ মাত্রের ব! সাংখ্যের কেবল পুরুষের সন্তাবলদ্ষন 
করিয়। গ্রন্কৃতি সংযোগে যাবতীয় পদার্থ ও জীব উৎপর্ন হইয়াছে । সগুণ ষককসবয্যক্ত ঈশ্বরও 
 প্রন্কাতি পুরুষের দংযোগজ ; তাই & নিণ প্ণবরদ্ধকে লঙ্ষা করিয পুরাণাদিতে উত্ত 
হইয়াছে যে, শ্রীরামচনত্র, শরীক প্রভৃতি ভগবানের পূর্ণাবতার। 

২। অতএব সার্ধস্নীন উপামন। ও সাম্যবাদ গ্রন্থে সাধুজা মুক্ত পুরুষই ভগবানের 
পুর্নাবতার হুন থলাঁতে খাহার। কুন হইয়াছেন, তাহাদের প্ররপ শুর হইবার কোন কারথই 
দেখিনা। ইতি। 


